ভক্তিযোগ। 


হর 
জ্বীঅশ্বিনীকুমার দউ-কর্ভৃরু করিবত+ 


২১০১০ ৭০০ 


প্রীজগদীশ মুখোপাধ্যার কর্তৃক প্রকাশিত 


একাদশ সংক্গরণ । 
সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত 
টার সপ 


কলিকাতা । 
শ্রীকেদারনাথ বন্থ বি. এ। 


০০ 
রি /& 
সোল এজেণ্ট জে. সি. রানাঞ্জি 


৫৪1৫ কলেজ ্রাট, কলিকাতা, 
জিত, 


কলি কাত! 
নং বেখুন লো, ভালতমিহির বন্ধে, 
আৌসব্বেশ্বর ভটাচার্ষ্য দ্বাব। 
হাত্রিত ! 


প্রকাশকের নিবেদন । 


১২৯৪ সনে অত্রত্য বরিশাল ব্রজমোহুন বিদ্যালয়ে শ্রীতুক্ত অশ্বিনীকুমার 
দত্ত মহাশয় “ক্তিযোগ” সম্বন্ধে কয়েকটা বস্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা" 
গুলি অত্যন্ত নারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ 
স্থল স্থূল হিষয়গুলি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া সযত্বে রক্ষা করেন। 
আমাদিগের বক্তার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই, ইনি কোনও 
বন্তুতাসন্বত্ধে কোনও প্রকার স্মরণার্থ লিপি রক্ষা করেন না) উত্তরুক্তালে 
বন্তৃতীমধস্থ কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য তীহাকে নিতান্ত বিব্রত হইতে 
দেখিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে উজিরপুরনিবাপী শ্রীধুক্ত রসিকচন্ত্র রা ও নেন- 
হাটানিবসী শ্রীযুক্ত লগ্গিতমোহুন সেন বক্ততাগুলির সারমন্্ম লিপিবদ্ধ 
করিপ্না রাখেন; সেই পাণগুলিপি অবলম্বনে দত্ত মহাশয় পুস্তক রচনা 
করিযছেন । অন্যথা, ইহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার কোন সম্ভাবনা 
ছিলনা) আশা করি বর্তমান ঘটনা হইতে উপদেষ্টামহাশয় সমুচিত 
শিল্প লাভ করিবেন এবং যে সমস্ত বিষয় ভবিষাতে জাতীয় সম্পত্তিবূপে 
পঠগিণিত হইতে পারে, তাহার প্রতি [তিনি গুদাসীন্ত প্রদর্শন করিবেন না! 

ভক্কিযোগের নৃতনত্ব কি? এ প্রপ্ন মীমাংস। করিতে হইলে পুস্তক 
অ্যোপাসত পাঠ করা আবশ্ক। বর্তমান সময়ে দেশে কুৎ্সিৎ নাটক, 

নন্যাস, ও নিম়শ্রেণীর পুস্তক দিন দিন যেরূপে ছড়াইয়। পড়িতেছে,, তাহাতে 
ধনেকে মনে করিতে পারেন যে এজাতীয় পুস্তকের আদর হইবে কি 
না সে বিষয়ে ঘোর সন্হ। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি এক 
পরিবর্তনের শত প্রবাহিত হইয়াছে--যেন এক নবধুগের আবিভাব 
হইয়াছে। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবটী মুদ্রাঙ্কনে 
রয়াসী হইয়াছি। ইহাতে বক্তা, ভক্তির, মুলত. ্ষণনির্দেশ, ভক্তির 
পরিপন্থী ও তন্লিবারণের, উপাক্, অধধিকারিভেদে ভক্তির গুকারভেদ, 
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ভক্তিপথের সহায়, ভক্তির ক্রম ও উৎকর্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়. বিশদভাবে ও 
সরল ভাষায় দৃষ্টাস্তপহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পুস্তকথানি ঝাঁলবদ্ধ, 
্ত্ীপুরুষ, যুবকঘুধতী সকলেরই স্থপাঠ্য হইবে এবং ইহাতে হিন্দুশাস্তরসিন্ধ 
হইতে অনেক রত্ব উদ্ধার করিয়া উপযুক্ত স্থলে সধড়ে গ্রথিচ হইয়াছে 
আমাদের'ঞ্রাণের আকাজ্জা এই যে ধন্মপিপাস্থ প্রত্যেক নরনারী পুস্তকখার্ন 
পাঠ করেন। যদি এই পুস্তকপ'ঠে একজন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ক্ষেত্রে 
ঈশ্বরপ্রীতির একটি বীজ পতিত হয়, একজন মোহান্ধজীবের অস্ত নুযুপ্ত 
ধম্মতাব ভীঁগিয়া উঠে, বা একজন ভগবখ্/প্রমিকের প্রাণে নুভন একবিশ্ 
প্রেমরস সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে বক্তা, লিপিকার ও প্রকাশক নকলেই 
কৃতাথতা লাভ করিবেন। 

“ভক্িবোগের? মধ্যে কয়েকটা বিশেষ জক্ষণ পরিলক্ষিত হয় £-- 

১) উদর অসাম্প্রদায়িক ভাব ।-_-আমরা দীর্ঘকাল হইতে বক্তার 
জীবন, কার্ধ্য ও বাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃঢ় প্রীতি লাভ করিয়াছি 
যে, ইনি বর্তমান সময়ের সন্কীর্ণহদরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কৃতসচন্ন 
হইস্রাছেন। হিন্দুর ধর্ম চিরদিন অসাম্প্রদায়িক, তাহা ন! হইলে ইহর 
বক্ষে এতদিন এতগুলি পুথক্‌ পৃথক ধন্ম নির্বিরোধে প্রতিপালিত হইে 
পাঁরিত না । কলিক্রমে এই ভাবের লোপাপন্তি হইয়াছে । এই সঙ্কীর্ণতা; 
উচ্ছেছ এবং ধাঁহার! এই সঙ্কীণতায় অন্ধ হইয়াছেন, তাঁহাঁদিগের ভ্রমপ্রদশন 
ইহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, 
পপর্ধতশূঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাহার নিকট নীচের সমস্ত 
রক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া বোধ হয়। নিয়স্থ ময়দানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে 
পান না7” বস্ততঃ যে পর্য্যন্ত আর্ধ্যহৃদয়ে এই ভাবের পুনয়ন্দীপন! না 
হইবে, ততদিন এই অধঃপতিত জাতির পুনরুখানের আশা আকাশ-কুনুমের 
স্টায় রৃহিয়! যাইবে। 
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২। আত্মার বলকরী নীতিপূর্ণ সছ্পদেশরাশি--ইদানীং সকলের 
সুখে আক্ষেপ গুনিতে পাহি, বালকগণ দিন দিন জাতীয়তা হারাইতেছে, 
তাহাদের চরিত্র অল্পবয়সে স্থলিত হইতেছে, ধর্মে আস্থা নাই। আমরা 
প্রত্যেক অভিভাবককে অন্থরোধ করি তীহারা এই গ্রস্থথানি আদ্যোপান্ত পাঠ 
করুন এবং শৈশব হইতে বাণকগুলিকে এই গ্রস্থোক্ত প্রণালী অনুসারে 
শিক্ষা দান করুন, অচিরে তাহাদের আক্ষেপের কারণ সমুলে বিদুরিত 
হইবে। আমরা অনেক সময়ে অন্যের স্কান্ধে দায়িত্ব হস্ত করিতে পারিলে 
নিজের ক্রটি ও প্রমাদ দেখি নাঁ। সৎপুত্র লাভ করিতে ইইলে যে 
সত্পিতা। ও সন্মাত। হ£তে হয়, তাহা আমর! তৃপিয় যাই। নিজেরা সাধু ও 
পবিকচরিত্র ও সংযতেক্্রিয় থাকিয়! দেখুন আপনাঁদিগের সঞ্চিত পুণারাশি 
মৃ্িগান হইয়া পুক্রকন্ারূপে গৃহ শোভিত করিবে । “ভক্তপথের কণ্টক ও 
তাহা দুর করিবার উপায়”-. এই পরিচ্ছেদটি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
হইবার উপযুক্ত । 

৩। সুন্দর নুন দৃষ্টাত্ত ও গল্প।--অনেক সময়ে গতীর আধ্যাত্মিক 
। তন্বগুলি দৃষ্টান্ত অভাবে নিতান্ত তিক্ত ও নীরস বলিয়া বোধ হয় । মুল 
উপদেশগুলি হৃদয়ে স্থান না পাইলেও কৌতুকচ্ছলে, যে সমস্ত. উপকথা ও 
গল্প বলা হয় তাহার সহিত গ্রথিত হইলে উহারা হ্বদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। 
শরীক পত্ডিত ঈী্্ উপকথাগুলি এই কারণে সর্ব্জনপ্রিয়। আমাদিগের 
এই বক্তৃতাস্থ দৃষ্টাস্তগুলি অনেক সয় জটিল বিষয়টিকে সরল ও প্রীতি প্রদ 
কৰিরাছে। ইহার অনেকগুপি দৃষ্টান্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবন ও 
প্রত্যক্ষ ঘটন। হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

৪। মহোচ্চ আদর্শ ।_-মানবজীবনের মহত্বপ্রতিপাদনন এই গ্রস্থের 
অন্যতম উদ্দেস্ট ৷ কিরূপে ভোগলিগ্পাপরায়ণ মানবরূপী পণু ক্রমপদ- 
বিক্ষেপে উন্নতির চরমশিখরে পৌছিয়া মানব-সরোবরে বিহার করিতে 
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সক্ষম হয় ও স্বর্গের বিমল লৌন্দর্ধ্য উপভোগ করিয়া দেবত্বলাভ করিতে 
সমর্থ হয়, এই পুস্তকে তাহা সম্যক্রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । ফলত: যে 
গ্রন্থ মানবজীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা তৃণব্ৎ 
তাজা । আমরা স্পর্ধা করির! বলিতে পারি পাঠক যদি নিত্য নিয়মিতরূপে 
্রস্থখানি আলোসনা করেন, তবে আমদের উক্তির তথ্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান 
থাকিবেন না। 

রে বঙ্গীয় নৈতিক সাহিত্য-জগতে এই অভিনব উদাম।--বক্তা 
এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে ধর্মৃশিক্ষা দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন | কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি দমন করিতে হঈলে বে যে উপায় সহজে ও 
সকলে অবলদ্ন করিয়া কাধে পরিণত করিতে পারেন তাহা একটি একটি 
করিয়া বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে) “ইত্ট্িয়ংযম কিরূপে অভ্যাস 
করিতে হয়?” “ভগবন্তন্তি কিরূপে লাভ. মু?” মানবজীবনের লক্ষ্য 
কি?” ডতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তন্ব এরূপ সরস ও সরলভাবে যতই 
প্রচ'রিত হঈবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে । বদি কর্্দযোগ ও জ্ঞানযোগ 
সম্বন্ধে এইবপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং হিন্দশান্ত্রের লুক্ধারিত সম্পন্তিসকল 
রমণীয় মৃর্টিতে সাধারণের 5ক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তবে 'অচিরে 
হিন্দুর ভবিষ্যদাকাশ নির্শ/ক্ত হইবে । 

উপসংহারে আমরা শ্রীঘুক্ত রদিকচন্ত্র রায় ও শ্রীযুক্ত শলিতমোহন সেন 
মছাশযদ্বয়কে এই পুস্তকের পাুলিপির জন্ঠ আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্গনের ভ্রম প্রমাদ বহিয়া গেল। স্ুল স্কুল 
ত্রমগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইল। মুদ্রাঙ্কনের সময়ে জুচারুরূপে 
পরিদর্শন করা হয় নাই, জুজ্জন্ত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম' প্রার্থনা করি । 

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় | 
প্রকাশক । 


[ ৫] 
দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞান 


গভন্তিযোগ”--দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ইঃ প্রমী সংস্করণের 
'দোষগুগ বথাসাধ্য সংশোধন করিতে প্রথ্থাস পাইস্কাছি। "কিপ্ত মুদ্রাকরের 
প্রমাদবশতঃ নূতন কয়েকটি ভ্রম জন্মিয়াছে। নানা স্থান হইতে “ভক্তিযোগ” 
সন্বন্ধে এই মম্মে বহুসংখ্যক পত্র পাইয়াছি যে "ভক্তিঘোগ” পাঠে অনেকেই 
ষথেষ্ট উপকার লাভ করিরাছেন। স্ুুতরাঁ আশা করি প্রথম সংস্করণের 
যায় দ্বিতীয় সংস্করণও সাধারণের নিকট আদরণীর হইবে । ৪ 

বরিশাল, । 


শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 
আষাঢ়, ১৩০২1 


তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


“ভক্তিযোগ”-ভূতীর সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ শ্রেণীর পুস্তকের 
আদর বাড়িতেছে দেখিয়া অনুমান হর আমাদের জাতি উন্নতির দিকে 
ক্রমশঃ অগ্রদর হইতেছে। বর্তমান সংস্করণে ছুই এক স্থলে সামান্ত 
পরিবর্তন করা হইয়াছে। পুর্ব সংস্করণের ভ্লগুলি যথাসাধ্য সংশোধন 
করা গেল। 


বরিশীল, | ,  শ্রীগদীশ মুখোপাধ্যায় 


শাবণ, ১৩০৭। 


পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন | 


পভক্তিযোগ"-_পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সময়ে আমার 
স্বর্গীয় বন্ধু ললিতমোহন সেনের ভক্তিময় গ্রাণটা মনে পড়িতেছে। তিনি 


| ৬ 1 


আজ জীবিত থাকিলে তীহার বড় আদরের পভক্তিযোগের” বহুল প্রচারে 
নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতেন । তাহার রক্ষিত ম্মৃতিলিপি এই গ্রন্থ 
প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল। ঃ 


বরিশাল, 


জগদাশ্‌ 
বৈশাখ, ১৩১৩। ) শ্ীজগদী মুখোপাধ্যায় । 


নবমবারের বিজ্ঞাপন | 


নবম সংস্করণে গ্রন্থ স্থানে স্তানে কিঞ্চিৎ পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ২৪৩ 
পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বে স্বামী রামতীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ১৮৭৩ 
খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সনে দিব্যধামে গমন করেন। তিনি 
পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যাকয়ের পরীক্ষা গুলিতে এম. এ অবধি সর্বোচ্চস্থান 
ধিকার করিয়া কিঞ্িৎকাল অধ্যাপকত্ব করেন। তিনি মাত্র ৩৩ বত্নর 
জীবিত ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই অপামান্ত ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী 
তট্নাছিলেন। 

কোন কোন পাঠক গ্রস্স্থ শ্লোকগুলি কগস্ত করেন জানিয়। এবারে 
রস্থশেষে একটি বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-নির্ঘণ্ট দেওয়া হষ্টল। * 

বলিতে আনন্দ হ*তেছে, ইংরাজী ও তেলুগু ভাষায় প্ভগ্চি ষে'গের” 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া আদৃত হইরাছে এবং করেকদিন হইল গুজরাতি 
ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 


বরিশাল, ৃ শ্রজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 


বৈশাখ, ১৩২৫। 
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প্রস্তাবনা । 


শ্বীক্গকাল চারিদিকে ধন্মান্দোলনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদার 
পরস্পর ক্রমাগত মত লইয়! বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর 
সম্প্রদাক্ধের যতই দোষ উদ্ঘাটন করিতে পারেন, ততই আহ্লাদে আটখানা 
ততয়া পড়েন। কোন বক্তৃতার ভিতরে যতই কোন সম্প্রদায়ের মত লইয়া 
নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করতালির তরঙ্গ উঠিতে থাকে । কোন 
সম্প্রদায়ের কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি 
বাধাতে গালি বর্ষণ করিতে পারে তজ্জন্ত অনুরোধ করা হয় । এই মতদ্বন্দি 
তাপ আন্দৌলনে সকলেই মূল বিষয় হারাইয়৷ ফেলিতেছে। আমর! অতি 
অল্পদিনের জন্ত এই পৃথিবীতে আপিয়াছি। যে বিষয় লাভ করিবার জন্ 
আসিয়াছি তৎ্সম্বন্ধে কিছু তত্ব না করিয়া কেবল পরম্পর বিরোধ করিয়া 
জীবনের সর্বনাশ ঘটাইতেছি। এই ভাবে সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে 
পারধন্্ধ সঞ্চয় করিতে পারি তজ্জন্ত সকলেরই যত্ববান্‌ হওয়া কর্তৃব্য। আমি 
দতদূর বুঝিতে পারি মূল জিনিষ সকল ধর্মেই এক | বিবাদ বাহিরের খোসা 
নইয়া। অতএব খোসার টানাটানি ছাড়িয়া আন্ুনঃ আমরা সার পদার্থ 
সঞ্চয় করিতে বত্ববান্‌ হই। বাহিরের যত প্রকার ধন্ধনন্প্রদায় থাকুক না, 
দেশ, রুচি ও অবস্থাভেদে ঘিনি যে উপায়ই অবলম্বন করুন না, সকলের 


২ ভক্তিযোগ । 


গতি যে একদিকে তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? সেই এক জনকে উপ- 
লব্ধি করাই যে সকলের উদ্দেশ্ঠ এবং তাহাকে ধারণা করিবার মূল শক্তি থে 
এক, ইনার বিরুদ্ধে কে হস্তোতোলন করিতে পারেন ? 
“উদ্দোন্ট নাহিকো ভেদ, এক ব্রহ্ম এক বেদ, 
যোগ, ভক্তি, পুণ্য, এক উপাদানে গঠিত । 
এক দয়া, এক স্নেহ, এক ড্রাচে গড়া দেহ, 
হ্বদে দে বহে রক্ত একবর্ণ লোহিত ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, 
কিন্তু এক গম্যস্তান, 
যে যেমন পারে, টেণে ইষ্টিমারে, 
হোক সেথা আগুয়ান 1” 
প্রকৃত তথ্যই এই 1 ইহা! না বুঝিরা কুকুরের স্ার বিবাদ করিলে দলে 
জীবনের লক্ষ্য হইতে ভরষ্ট হইব আর কিছুই নহে। সকলেই মহিয়স্তবের 
সেঈ অপুর্ব শ্লোকটা জানেন 
ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগ; পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকে৷ গম্যস্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥ |] 


্রত্নী, সাঙ্খ, যোগ, পশুপতি 'ও বৈষ্ঞবমত এক এক স্থলে এক একটার 
আদর । কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ট, কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ঠ । কিন্ত রচির 
বৈচিত্র্যহেতু ধিনি যে পথই অবলম্বন করিয়াছেণ সে সোজা পথই হউক, আর 
কুটিল পথই হউক, সকলের এক গম্যস্থণ তিনি; যেমন সকল নদীরই, 
খজুগামিনীই হউক, আর রক্রগামিনীই হউক, মিলনস্থল এক সমুদ্্র। তাই 


প্রস্তাবনা | ৩ 


নি যাহাতে তাহার দিকে মতিগতি প্রধাবিত হয়, আমাদের তাহাই করা 
প্রয়োজনীয় ৷ তুল ছাড়িয়া তুষ লইয়া ধাহার! সময় নষ্ট করেন তাহারা মূর্খ । 
প্রকত প্রেম চাই, ভক্তি চাই, যিনি যে ভাবেই তাহাঞ্চে ডাঁকুন না কেন । 
রণ কি ভঃ ভজে যদ্দি এই ভব নদী 
পার হতে পার বধু) 
লোকের কথার কিবা আে যায়, 
[পবে সুখে প্রেমমধু )” 
একাস্তহৃদয়ে, প:বত্রচিত্তে, সরল ব্ঠাকুলপ্রাণে তাহাকে ঢে!ক বলিয়া 
ডাঁকিন্েও পথ সহজ হইয়া আসিবে, অন্ধকার কুক্সটিকা চ।লিয়! যাইবে । 
বাহাতে আলো আইসে তাহাই কর! প্রয়োজন । 
“অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে, 
মানে না বাহুর আক্রমণ । 
একটি আলোকশিখা স্রমুখে ধরিলে 
নীরবে করে সে পলারন ॥” 
এই অন্ধকার দুর করিতে হইলে নিজের জীবন দীপ্তিমরর করিতে হইবে। 
বাহার! প্রকৃত ভক্ত, খাহারা আলোকময় হইয়া গিরাছেন, তাহাদের ভিতরে 
কি কেহ কখন বিবাদ দেখিয়াছেন ? তীহারা সমদশী। পর্বতশৃঙ্গে ধিনি 
আরোহণ করিয়াছেন তী'হার নিকটে নীচের সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী সদান বলিয়া 
বোধ হয়। নিয়স্থ মরদানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে পান না। একদিন 
বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদ।র মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিরাছিলেন ৷ মহ্ষির টেখিলের উপরে একখানি শ্রীষ্ট্মীয় ।বখ্যাত গ্রন্থ 
দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্রর্ধ্যান্বিত হইলেন। মহষির গ্রীষ্টধর্শের প্রতি 
বিশেষ বিরাগ আছে জানিতেন। কৌতৃহণাক্রান্ত ভইরা মহষিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আপনার টেবিলের উপরে ্রীষ্টধর্্মার এ গ্রন্থ কেন? মহর্ষি উত্তর 


৪ তক্তিযোগ | 


করিলেন “পুর্বে যখন ভূমিতে হাটিতাম, তখন কেবল জমির আলি দেখিতাম, 
এই জমিটুকু একজনের চারিদিকে আলিবেষ্টিত ; এ জমিট্রকু অপর একজনের 
চারিদিকে আলিবেষ্টিত; এখন কিঞ্চিৎ উদ্ধে উঠি আর আলি দেখিতে 
পাই না, এখন দেখি সকল জমিই একজনের, এক এক ধর্মমমতের ক্ষুদ্র কু 
সীমা আর তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে না, হ্বদয় প্রশস্ত হইয়! গিয়াছে । উপরে 
যিনি উঠিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাহার গলাগলি। 
আম্ৰু! কি অনেক দৃষ্টাস্ত দেখি নাই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত কেমন পরম্পর 
প্রেমস্ত্রে আবদ্ধ ? রামরুষ্ পরমহংস হিন্দুসম্প্রদায়ের, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাঙ্ম- 
সম্প্রদায়ের ; অথচ ইহাদিগের দুইজনের মধো কিন্ধুপ প্রেম ছিল তাহা! বোধ 
হয় অনেকেই অবগত আছেন! প্রককৃতভন্ক জাতিনিবির্বশেষে, সম্প্রদায়, 
নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে | পৃথিবীতে যতদুর দেখিতে 
পাই, ষে ভাবেই হউক সকলেই এক পদার্গ অন্বেষণ .করিতেছেন। পরমহংস 
মহাশয়ের নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--মহাশয়, হিন্দুসম্প্রদায 
এবং ত্রাঙ্গমন্প্রদায়ে প্রভেদ কি? তিনি উত্তরে বনিয়াছেন_-'এখানে 
কঝসনচৌকির বাভনা হয়, আমি দেখিতে পাই এক ব্যক্তি সানাইয়ে ভে! 
ধরিয়া থাকে, আর একজন উহাতে “রাধা আমার মান করেছে” ইত]াদি 
। রঙ্জপরল্ তুলিয়া দেয় । এ ছুয়ে অমিল কি? ব্রাঙ্গ এক ব্রদ্দের ভে? ধরিয়া 
, বসিয়া আছেন ; হিন্দু এ ব্রহ্মেরই নানারূপ ভাবের মৃত্তি কল্পনা করিয়। উহারই 
! ভিত্তারে রঙ্গপরঙ্গ তুলিতেছেন | অমিল কি? ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিলে বনে 
হয় যেমন একটি প্রকাণ্ড পুকুর, তাগর চারিদিকে চারিটি ঘাট, ও চারি 
জাতীয় লোক বসতি করতেছে; এক জাতীয় লোক এক থাট হইতে জল 
লইয়া যাইতেছে--জিজ্ঞাসা করিলাম কি লইয়। বাইতেছ, বলিল “জল” ; আর 
একটি ঘাটে আর এক জন জল লইয়া উঠিতেছে, তাহাকে পর প্রশ্ন জিন্তাসা 
করিরে দে বলিল, “পানি” ১ তৃতীয় ঘাটে অপর একজনাক জল তুলিতে 


ভক্তি কাহাকে বলে ? ৫ 


দেখিলাম, সে বলিল “4621৮ 7 চতুর্ণ ঘাটে যাহাকে দেখিলাম, সে বলিল 
“8৫09৮ । এক জলই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট তিন তিন্ন নাম ধারণ 
করিয়াছে । সকল ধর্মের সার খন একই স্থির হইল; তখন আর বিবাদে 
প্রয়োজন কি? আস্থন, যাহাতে আমরা নেই মার অবলঘ্বন করিতে পারি 
শক্তি উপার্জন করিতে পারি, তজ্জন্য যত্ববান হই । 


ভক্তি কাহাকে বলে ? 


ভন্কি কাহাকে বলে? নারদভক্রি্বত্রে ১ 
“সা কম্মৈচিৎ পরম। প্রেমরূপাঃ। 
কাহারও প্রতি পরমপ্রেমভাব | 
শাগ্ডিল্যহৃত্রে ₹-“স! পরানুরক্তিরীশ্বরে 1 
তত্তি--তগবানে যৎপরোনাস্তি অনুরক্তি। 
প্রকৃত ভাক্ত ইহার নাম) ভগবখ্পদে যে একান্ত রতি তাহারই 
নাম ভক্তি | 
টাই ব্াগান্িকা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, মুখ্যা ভক্তি | 
ইঞ্টে স্বারসিকে রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তন্ময়ী যা! ভবেন্তক্তিঃ সাত্র রাগাত্যিকোদিত! ॥ 


ভক্িরলামুতসিন্ধু । 


ইষ্টে অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে যে স্বরসপূর্ণ পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ 
আপন হৃদয়ের রসতর! অতান্ত গাঁ আবেগ তাহার নাম রাগ; সেই রাগমমী 


৬ ভক্তিযোগ। 


যে ভক্তি তাহাকে বাগাত্সিকা ভক্তি কহে। “মন সহজে সদা চাহে 
তোমারে, তোমাঁতেই অনুরাগী; সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুস্তুম 
করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে” এই জাতীয় ভক্তি 
বাগাত্মিকাঁ ভক্তি, কোন চেষ্টা না করিয়া, গাপনা হইতেছ থে প্রাণ 
তগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকেন্ত রাগা[ত্মিকা ভক্তি কে 
অহৈতুবী ভক্তিও এই পরানুরক্ত | 
অহৈতুকী অর্থাৎ অন্য অভিলাষশূন্য । বে তক্তিতে ভগবান্‌ ভিন্ন 
আর ক্ষিছুই চাই না, 
পুজং দেহি ধনং দেহি, বশে। দোহ-- 
এইরূপ কোন প্রার্থনা নাই এমন কি মু;ক্তরও প্রার্থনা নাই, প্রার্থন। 
এ শ্রীচরণ, তাহারই নাম অহৈতুকী ভক্তি। 


ন পারমেষ্ট্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ত্যং ন সার্নভৌমং ন রসাধিপত্যং | 
ন যোগসিদ্বীরপুনর্ভবং বা ময্যপিতাতুচ্ছতি মদ্বিনাইন্যৎ ॥ 


ভাগবত । ১১1 ১৪1১৪ 


ভগবান্‌ বলিতেছেন, "'আমাতে যিনি আম্ম নদর্পণ করিরাছেন, তিনি 
ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্ব্বভৌনপদ, কি “তালের আধিপতা, এমন 
কি যোগসিদ্ধি। কি মোক্ষ পর্য্যন্ত € চাছেন নাঃ মাখিভিন্ন াগর আর 
কোন বন্ততেই অভিপাঁষ নাই ।” ভক্তরাজ রামগ্রসাদ বলিয়াছেন "কলের 
মূল ভক্তি, মুক্তি তাঁর দাসী । অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ এই্ট | 
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্া 
বিলুঠতি চরণান্জে মোক্ষসাত্রাজ্যলক্ষনীঃ । 


যাহার মুকুন্দপদে আনন্দপান্দর! ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তের চরণপদ্ধে 
মোক্ষরূপ অতুল সাম্রাজ্যের লক্ষী যিনি, তিনি আমাকে গ্রহণ কর”, 


ভক্তি কাহাকে বলে ? ৭ 


“আমাকে গ্রহণ কর এই বলিয়। লুষ্ঠিত হইতে থাকেন। ভক্ত মুক্তির 
জন্য লালায়িত হন না, মুক্তিই তীহার পদাশ্রয়ের জন্ত লালাফ্িতা হন। 
মোক্ষপদও তুচ্ছ যাতে--সেই ভক্তির নামই অহৈতুকী ভক্তি। 'এক্সপ 
ভক্তিতে আমরা যাহাকে কৃতজ্ঞতা বলি তাহারও স্ন নাই। ভগবান্‌ 
আমাকে এই সখের সামগ্রী দিয়াছেন অতএব তাহাকে ভক্ত কৰি এরূপ 
বুক্তি স্থান পায় না। এই যুক্তিতে প্রাপ্ত বস্তাত অভলাষ নক্ষিত হইল । 
হগবান্‌ ভিন্ন অন্ত কোন বস্তর ভূত প্রাপ্তি কি ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি কিছুতেই 
আভিনাষের চিহ্ন মাত্রও নাই। “অঠ্তৈকী, শব্দের অর্থ যাহার হেতু 
নাই।' ইহ; পাইয়াছি কিংবা! ইহ! পাইব এপ কোন হেতুমূলক অহৈতুকী 
টা *ইতে পারে না। যেহেতু ভগবান্‌ এই পদার্থ [দিয়াছেন কি দিবেন 
স তাহাকে ভক্তি করি, এইরূপ “অতএব কি “স্থতরাংঃ অহৈপ্তকী 
ঠা তব জান স্থান পায় না । “ভালবাসি ব'লে ভালবামি” “আমাদের শ্বভাঁব 
এই তোম। বই আর জাঁনিনে,” অহৈত্ুকী ভক্তির এই মুল্তত্র। মুখ্যা 
ভক্তিও ইহারই নাম । ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন প্রকার ভক্তি হইতে 
পারে না। 

দেবষি নার, মহবি শাঙিল্য এইরূপ ভস্তিই কক্ষ্য করিয়াছেন । 
ইহাই প্রকৃত ভক্তি । ইহার ।নয়স্তরে যে তক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাকে 
ভক্তি ন। শা সা কোন দোষ হয় ন') কিন্তু সেই ভংক্তসাধন দ্বারা 


£& 


এহ উচ্চ শ্রেণ ক্ত লাভ হয় বলিয়া তাহাকেও ভক্তিপদবাচ্য করা 
হইয়াছে । চর রে উচ্চ আদর্শ মনে করিয়া! অনেকেই হয়ত ভাবিতে- 


চেন যে তবে আর ভক্ত হইবার আশা নাই। এরূপ (নিরাশ হইবার 
কোন কারণ নাই। এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিলাভ করিবার জন্য নিয়ক্তরে 
যে ন্ক্তর নির্দেশ হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিতে পাঁরিলেই ভক্তির 
অধিকারী হওয়া যায়। 


৮ ভক্তিযোগ । 


উচ্চাধিকারী ও মন্বাধিকারী ভেদে ভক্তি ছুই ভাগে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

(১) রাগাত্মিকা (১) অহৈতুকী (১) মৃখ্যা 

(২) বৈধী (২) হৈতুকী (২১ গৌনী 

মন্দাধিকারী তাহার নিকৃষ্ট ভরি, সাধন করিতে করিতে উচ্চ শক্তি 
লাভ করির কৃতার্থ হন ॥ 


বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবি9ভীবনাবধি। 
তত্র শান্্রং তথা তর্কমনুকুলমপেক্ষতে ॥ 


গতি 
গামুতপিন্ষ 


। “যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্যন্তই বৈধী ভর: সাধন 
করিতে হয়। বৈধী ভন্ভি, শান্তর ও অনুকুল তর্কের অপেক্ষা! রাখে 1 
ভাব হইলেই রাগ হয়, রাগ হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির আবিভ'ব হয়। 
ক্রমাগত শাস্ত্রাধায়ন ও শান্ত্শুবণ ও ভগবানে' স্বরূপ প্রতিসাদক ভর্ক 
করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্িষষে মতি হয়, তাহাতে শাব 
হয়। অমন মধুৰ বিষয়ের আলোচনা করিতে কারতে তাহাতে লোত 
না হইয়া যায় না । লোভ হইলেই প্রাণের টান হয়, প্রাণের টান হইলেই 
রাগাত্মিকা ভন্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপধু?পরি শুনিনে মানুষ 
কদিন স্থির থাকিতে পারে? কত নান্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে 
পাগল হইয়া! গিয়াছে । 

হৈতুকী ভক্তি কোন হেতু অবলম্বন করিগনা জন্মিঘা থাকে। ঈশ্বর 
আমাকে কত সুখ সম্পদ দিয়াছেন কি দিবেন, কত বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন কি করিবেন, তাহার ভ্তায় দয়াময় কে? এইরূপ চিন্ত। 
করিতে করিতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহার নাম হৈতুকী ভক্তি । ভূত 
মঙ্গলসম্ভৃত কৃতজ্ঞতামূলক কিংবা ভাবিমঙ্গল প্রার্থনাজনিত আশামুণক 


তত্তি কাহাকে বলে ? ৯ 


যে তক্তি তাহাকে হৈতুকী ভক্তি কহে। নং দেছি, বশে দেহি” প্রভৃতি 
প্রার্থনা হৈতৃকী ভক্তির অন্তর্গত । এইরূপ ভক্তি অতি নিকৃষ্ট; কিন্ত 
ইহার সাধন করিতে করিতেও ক্রমে অচৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। 
প্রজ্লাদের প্রাণে প্রথম হইতেই অহৈতুকী হুক্ির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। 
তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপ করতেন, কেন করিতেন [জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না। ঞ্রুবের জীবনে প্রথমে হৈতুকী ভক্তির 
উদয়, পরে তাহা হইতে অহৈতুকী তত্তির সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথমে 
রাজপদপ্রাপ্তি উদ্দেশ্ত করিয়া তিনি তপস্তা আরস্ত করেন; ভগবান্‌ আশা 
পুরণ, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এই স্থির বিশ্বাম করিয়া তিনি তাহার কুপায় 
পিতার অপেক্ষাও উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন এই আশায় তাহাকে অত্যন্ত 
অক্তির সহিত ডাকিতে থাঁকেন ; ডাকিতে ডাকিতে ক্রমেই ভক্তির বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, সেই ভক্তি ক্রমে এন প্রগাটি হইয়া! উঠিল যে অবশেষে 
যখন ভগবান্‌ তীহার নিকট আবিভূতি হইয়! বলিলেন “বৎস বর লও॥ 
তিনি অবাক্‌ হইয়া বলিলেন “কি বর? “ভূমি যে জন্য আমাকে ভাঁকতে 
আরম্ভ করিগাছিলে ৎ ঞব যে জন্য তগস্তার প্রবৃত্ত হন তাহা বোধ হয় 
ভুলিয়াই গিয়াছিপেন। তিনি যে রাঁজপদ পাইবার জন্ত প্রার্থনা করিতে- 
ছিলেন ভগবান্‌ তীহাকে স্মরণ করাইয়া! দিলেন । ধন ভক্তের উত্তর 
হইল | ঃ 


স্থানাভিলাষী তপনিশ্থিতোহ হং 
ত্বাং প্রাগুবান্‌ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্‌। 
কাচং বিচিম্বমাপ দিব্রত্বং 
স্বামিন কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥ 
ভক্ভিস্ধোদয় ? 


১০ ভাক্তযোগ । 


প্দী(ভলাষী হইয়। আমি তপস্তা আন্ত করিয়াছিলান বটে, কিন্ত পাইলাম 
হে দেব, কত মুনীক্্র যোগীন্দ্র তপস্তা। করিয়া ধাহাকে পান না, সেই তোনাকে ; 
কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ পাইলাম '“দব্যরত্ব । হে স্বামিন্‌, কৃতার্থ 
হইন্নাছি আর বর চাই না এখন আত অন্ত অভিগাষ নাই, 'কেবল 
চাই ভগবান্কে, আর বর চাই না: কি অপুর্ব পাঁরণতি! হৈতুকী ভক্তি 
কোথায় চলিয়। গিয়াছে ! দেই পরান্ুরদ্কি অহৈতুকী ভক্তি সহত্জারে সমগ্র 
হুদয় প্লাবিত করিতেছে: 
একটা ভক্তের নিকটে যই মা পাবিভূর্তা হইয়! কি বর চাও জিজ্ঞাঘ। 
করিলেন, আমনি তিনি ভাবে গদগণ হইয়া বহিংলন £ 
মাত? কিং বরমপরং যাচে 
সর্ববং সম্পাদিতমিতিসত্যং 
যন্তচ্চরণান্তু্ষমতি গুহাং 
দৃষ্টং বিধিহরমুরহরজুষ্টম্‌ ॥ 


সর্বানন্দতর্ঞ্গিণী । 


মাগো আর কি বর চাইব? ব্রহ্মা, বিঝু মডেম্বর থে চ'ণ পুজা করন সেই 
ষে দুর্লভ তোমার চরণপদ্ম তহাঁ দেখিয়াছি, তখন আংকি চাহিব? 
আমার সবলই পম্পন্ন হইর1 গিপ্রাছে। আমি ভরিদ্বারে কামরাজ স্বামীকে 
জিজ্ঞাস! করিঘ়াছিগাম “আপনার ভগবানের [নিকট কেন প্রার্থন। আত, কি 
না? তিনি উত্তরে বলিয়াছিনেন “আমার আর কি প্রার্থনা থাকিথে ৫ কেবল 
তোমাতে যেন অহন্নিশ মতি থাকে, এই প্রার্ন1 1 প্রকৃত ভক্ত সই হদর- 
নাথকে লইয়া কু হকুতার্থ হইয়া বান, তিনি আর কি চাভা ন? কি প্রার্থনা 
করিবেন ? তীহার আবাএ কি বাসনা থা্রিবে? িধুকর পেপে নধু” চার কি 
দে জলপানে !” ভ্রমবশতঃ মানুষ হৈতৃবী ভক্তি লইঞ্ ভগবান ।ভন্ন অন্ত বস্তুর 


ভক্তি কাহাকে বলে? ১১ 


প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে এবং তাহার আলোচন! 
করিতে করিতে যখন একবার সেই পরমানন্দ সাগরের বিন্দিমাত্রেরও আবাদ 
পায়, আর কি দে তখন তাহা ছাড়া অন্ত বিষয়ের অভিলাধী হইতে পারে? 
তখন যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞানা করে “তুমি কেন ভগবান্‌্কে ভালবাদ ? 
সে বলিবে “আমি বলিতে পারি না, ভালবাসি ঝলে ভালবাসি, কেন ভালবাসি 
কি বলিব? হৈডুকী ভক্তি, বৈধী ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি-_রাগাম্মিকা 
ভক্কিলাভের উপায় মাত্র। গৌমী ভক্তি ও মুখ্যা ভক্তি পাইবার সোপান । 


গৌণী ত্রিধাগুণভেদাদার্তীদিভেদাছ। । 
গৌণী ভ'ক্ত গুণভেদে কিংবা আর্তাদিভেদে তিন প্রকার। গুণভেদে 
ভক্তি সান্তিকী, রাঙ্সী, ও তামদী। তামসী ভক্তি হইতে ক্রমে রাজসী ভক্তির 
ও বাজপী হইতে সা'ত্বকী ভক্তির উদয় হয়! পরে সাত্বিকী ভক্তি ধুখ্যা 
ভক্ততে পরিণত হয় । 
“অপিচেৎ সুদ্ুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যবসিতে হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রঃ ভবতি ধন্মাতু!। শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় গ্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥» 
£ শ্রীমন্তগবদগতা ৯। ৩০, ৩১1 


“হে অঙ্জুন, অত দুরাচার লোকও যাঁদ অনন্যচেতা হইয়া আমার তজনা 
করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে, সে সম্যক 
ভ্তানবান্‌ হইয়াংছ। যে এরূপে আমার ভজনা করে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া 
যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়। তুমি নশ্চর জানিও আমার 

কখনও নাশ পায় না ।” 


১২ তক্তিযোগ | 


গুণভেদে তিন প্রকার গৌগী ভক্তির উল্লেখ হইল, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা 
দেখাইতেছি £-দস্ু, চোর ও অন্যান্ত পরাপ্কারী ব্যক্তি, তা'হাদিগের ছর- 
ভিসন্ধি যাহাতে সাধিত হয়, তজ্জন্য যে ভক্তি দ্বারা তগবাঁন্কে ডাকিরা থাকে, 
তাহার নাম তামসী ভক্তি । দস্থ্যগণ কালীপুজ করির! অভীষ্টদাধনজন্ত 
বাহির হইত। এখনও অনেক লোককে মিথা৷ মোকদ্দমার জয়লাভ কারিবার 
জন্ত কালী নাম জপ করিতে কি তাহার পুজা করিতে দেখা বায়। ইনার! 
তামস ভক্ত । পু, যশ, ধন, মান এশ্বরষ্য প্রভৃতি কান্না করিয়া ভোগাভিলাষী 
হইয়া, যে অনিষ্ট করিয়াছে প্রতিশোধে তাহার অনিষ্ট হউক, এইরূপ ইচ্ছা 
করিয়া যে ভগবানকে ডাকে 'স রাজন ভক্ত! বাহার পৃথিবীর ভোগের 
দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, ষিনি পরোপকারসাধন করেন 'ও কেবলমাত্র 
ভক্তি কামনা করিয়া ভগবান্‌কে ডাকেন, তিনি সাত্বক ভক্ত। এই 
তিন প্রকার ভক্তিই সকাম ভর্তি, ুখ্যা ভক্তি নিষ্কাম। - মুখ্য 
ভক্তিতে মুক্তিকামনাও নাই। গৌনী ভক্তি হইতে ক্রমে মুখ! তক্তি লাভ 
হইয়া থাকে । 

আর্তীদিভেদেও গৌণী ভক্তি তিন প্রকার । আর্ত, জিজ্ঞান্ুু ও অর্থার্থী, 
এই তিন শ্রেণীর গৌণী ভক্তি । 

কোন বিপদে পড়িয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে 
ভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে থাকে, সে আর্তভক্ত। রোগে, শোকে, 
বিপদে প্রায় সকলেই ভগবান্কে ডাকিক্বা থাকেন। যখন নদীর মধ্য 
নৌকাথানি ডুবু ডুবু হয়, তখন আমর! সকলেই আর্তভক্ত, হই | 

জিজ্তান্থ ভন্ত--ঘিন ভগবত্তত্ব জানিতে ইচ্ছুক হুইয়! ত্বধষয়ে আলোচনা 
করেন) তগবানের প্রতি হ্থদয়ে প্রেমের ভাব নাই, কিন্ত তিনি কেমন ও তাহ! 
দ্বারা কি কার্য হইতেছে জানি বার জন্য ধিনি তঁ গর সম্বন্ধে আলোচন! করেন, 
তিনি জিজ্ঞান্ু ভক্ত । 


তক্তির অধিকারী কে ? ১৩ 


কোন অর্থ সাধন করিবার জন্য যিনি তগবান্‌কে ডাকেন তিনি অর্থার্থ । 
পত্র দাও, ধন দাও, অর্থার্থীর প্রার্থনা! | 

ইহারা সকলেই নিকৃষ্ট ভক্ত; কিন্তু কিছুদিন সাধনা করিলেই উৎকুষ্ট 
তক্ত হইয়া পড়েন । ধিনি বিপদে পড়িয়া ডাকিতে শিখিয়াছেন, তিনি কিছু 
দিন প্রাণের ভিতরে সেই ভাবটী পোষণ করিলে, বিপদ চলিয়া গেলেও 
তাকে ডাকিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন নাঃ) অবশেষে মুখ্যা ভক্তের 
পদবীতে আরোহণ করেন। জিজ্ঞাস্থু যিনি, তিনি ভগবস্তত্ব আলোচনা 
করিতে করিতে অবশেষে এত মধুর রস আস্বাদন করিতে থাকেন যে 
আর সে আলোচনা ত্যাগ করিতে পারেন নাঁ, প্রতিদিন মধু পান করিতে 
করিতে এমন হইয়! পড়েন ষে আর তাহা! না হইলে চলে না, তখন মুখ্য 
তি গৌধী ভক্তির স্থান অধিকার করিয়া লয়। অর্থার্থী যে কিরূপে 
মুখ্য তপ্তি লাভ করেন, গ্রবই তাহার চূড়াস্ত ৃষ্টাস্ত। 


পি িজেতক 


ভক্তির অধিকারী কে? 


যদৃচ্ছয়। ম্কথাদৌ জাতশ্রদ্বস্ত ঘঃ পুমান্‌ 
ন খির্বিগ্রে! নাতিসক্তো ভক্তিযৌগহস্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
ভাগবত, ১১। ২০ । ৮ 
প্রীমভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্‌ বলিতেছেন £- 
'যে ব্যক্ির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, অথচ সংদারেও নিতাস্ত 
আনক্তি নাই, কিন্তু আমার প্রসঙ্গে কিঞিৎ শ্রদ্ধ! জন্মিয়াছে, ভক্তিযোগ 


তাহার সিদ্ধি ্রদ 1 
যাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই, কিংবা যাহার মন পূর্ণসংশয়ে 


১৪ ভক্তিযোগ। 


আচ্ছন্ন, সে কিরূপে ভক্তিমাঁধন করিবে ? যাহার মন সর্বদা না! হইলেও 
সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দিকে কিঞ্চিৎ আকুষ্ট হয়, তাহার পক্ষেই ভক্কিযোগ 
প্রশস্ত | ৃ 
ভক্তিযোগ জাতি, কুল ও বয়স্রে কোন অপেক্ষা রাখে না । পরিণত 
বয়নে ভক্তি সাধন করিবে, বান্যে কি যৌবনে করিবে না, এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ 
ভ্রমধ্লক | ভক্তিসাধন বাল্য বয়সেই আরম্ভ করা কর্তৃব্য। রামকু্চ 
পরমহংম মহাশয় বলিতেন ভি.ক্তবীজ বপন করিবে ত হ্বদ্য় কোমল থাকিতে 
থাকতে কর'। বাল্য বয়সেই মাটির মত হুদয় কোমল থাকিতে থাকিতে 
ভক্তিবীজ বপনকরা কর্তব্য, পরে সংসারে পুড়িয়! সে মাটি ঝামা হইয়া গেলে 
ঝামার কখনও গাছ গলীয় না। আমার একটা বন্ধু বণিয়া থাকেন, “বদ্ধ 
বয়সে ধন্মসাধন করিতে যাওয়াও যা, শরতানের উচ্ছিষ্ট ভগবান্কে দেওয়াও 
তাই 1” অনেক বদ্ধ বলিয়। থাকেন “বাল্য বনে ধন্ম ধর্ম করা নিতান্ত 
অকর্তব্য। প্রথম বয়সে বিদ্যা উপার্জন করিবে, দ্বিতীয় বয়সে ধন 
উপার্জন করিবে, বুদ্ধকালে ধন্ম উপাজ্জন করিঝেে | বাস্তবিক ভগবানের 
তাহা অভিপ্রেত নহে : বিদ্যা উপার্জন 'ও ধন উপার্জন মমত্তই ভগবান্কে 
লইয়া করিতে হইবে। ধণ্দম ভিন্ন বিদ্যা অকশ্মণ্য, ধন অকশ্মণ্য। ধনে 
মতি না থাঁকিলে বিদ্যাও ধন ধূর্তৃতা ও এঠতার পরিপোষক হইন়্া দীড়ায়। 
পরে হায় হায় করিতে হয়। 
”  শিশৌনাসীতাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং 
কিশোরে বিষ্ভায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠটতি মনঃ। 
ইদানীং ভীতোহহং মহিষগলঘণ্টাঘনরবা- 
ন্লিরলম্বোলম্বোদরজননি কং বামি শরণম্‌ ॥ 
লগ্থোদরজন!নস্তব : 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৫ 


এক ব্যক্তি চিরদিন ধশ্মহীন জীবন যাপন করিয়া! বুদ্ধ বয়সে ক্রন্দন 
কাঁরতোছেন ১-- 

“হে লহ্বোদরজননি দুর্গের শৈশবে কথা কহিবার শি ছিল না, তাই 
তোমার মন্ত্র জপ করিতে পারি নাই । কিশোর বয়সে বিদ্যা ও পরে 1ব্ষম 
ব্যিরে মন মগ্ন হইয়াছিল, কোনকালেই ধন্মোপার্জন কার নাই, এখন 
মাগো, বমের বাহন মহিষের গলার ঘণ্টার ঘনরবে শশব্যন্ত, কেবল “গেলাম, 
গেলাম” এই চিন্তা, এখন আশ্রর়বিহীন হইয়। পড়িয়াছি, কাহার শরণ 
গ্রহণ করিব?” যে ধ্য:ক্ত বাল্যবয়সে ধর্মকে সহায় না করে, সে চিরজীবন 
দুঃখে বাপন করিয়া বুদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইর়! পড়ে, আর ভক্তি- 
সাধনের সময় পায় না । 

“ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় ৷ 

বলিতে পারেন তিনি, যিনি ধন্মনকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতে- 
ছেন। মৃত্যুর জন্য আমাদিগকে সর্ধদা প্রস্তত থাকা কর্তব্য। মৃত্যু কি 
বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে । অতএব 

যুবৈব ধর্মীলঃ স্তাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্‌। 
কোহি জানাতি কস্যাস্ত মৃত্যুকালো৷ ভবিষ্যতি ॥ 
] মহাভারত ! শাস্তি। ১৭৫ । ১. 

“যুবাবয়সেই ধন্মশীল হইবে, জীবন অনিত্য, কে জানে আজ কাহার 
মুকঠ্য হইবে? হৃত্ু বালককে ত্যাগ করে না। ভক্তচুড়ামণি প্রহলাদ কি 
বলিয়াছেন £-- 

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞে৷ ধণ্মান্‌ ভাগবতানিহ। 


ছুলভং মানুবং জন্ম তদপ্যগ্রবমর্থদম্‌ ॥ 
ভাগবত। ৭1৬1১ 


১৬ ভক্তিযোগ। 


বালাবর়সেই ভাগবতধন্্ম আচরণ করিবে, জীবন কদিনের জন্ত ? মনুষ্য- 
জন্মই দুল, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই অগ্তব। 

এ পৃথিবীতে ধাঁহার! মহাপুরুষ বলিয়! খ্যাত, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই 
বাল্যজীবনেই ভগবস্তক্ির পরিচয় পাওয়৷ গিয্লাছে। বাল্যাবস্থায় ভক্তি 
উপার্জন ন। করিলে, পরে যৎপরোনাস্ত পরিতপ্ত হইতে হয়। সুতরাং 
কোন বালক যেন ভত্তিসাধন বৃদ্ধ বয়সে করিব বলিয়া অপেক্ষ! করিয়া না 
থাকেন। 

তক্জিসাধনমন্বন্ধে জাতিকুল ভেদ নাই। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন £-- 

“্প আনিন্দ্যযোন্তধিক্রিয়তে। 

ভগবদ্তক্তিতে নিন্দযযোনি চগ্াল প্রভৃতিরও অধিকার আছে । ভক্তি- 
রাজ্যে বর্ণভে্, জাতিভেদ স্কান পান্ধ না; চণ্ডালও যদি প্রাণটি তীহাতে 
সমর্পণ করিয়া তাহাকে ডাকে, তাহার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে 
পারেন। তীহার নিকটে সবই সমান, “জাতির বিচার নাই সেখানে ।” 
মনুষ্য সম্বন্ধেই ঝা কি? তুমি যত বড় উচ্চ ব্যক্তিই হুওন। কেন, একটা 
চগ্ডাল কি চ'মারের কি তোমাকে ভালবাসিবার অধিকার নাই? আর 
ঘে তোমাকে ভালবাসে তুমি ক দ্রিন তাহার হাত এড়াইয়া থাকিতে পার ? 
ভালবাসার রাজ্যে আবার হাড়ি ডোম কি? গুহক চগ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রকে 
“ওরে হারে বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লক্ষণ তাঁহার এই ব্যবহার 
দেখিয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হন। শ্রীরামচন্্র অমনি 
বলিলেন £-.- 

"কার প্রাণ নাশন, কর্বিরে ভাই শোন্‌, 
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। 

ও যে প্রেমে “ওরে হারে' ও বলে আমারে, 
ওরে আমি বড় ভালবাসি তাই। 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৭ 


তদ্তিতে আমি চগ্ডালেরও হই, 
তক্তিশৃন্য আমি ব্রাহ্মণেরও নই, 
ভক্তিশূন্য নর, স্থধা দিলে পর, স্ুধাই নারে 
ভক্তজনে আমায় বিষ ও দিলে থাই” 
শবরী চগ্ডালকন্া'। পঞ্চবটা বনে তাহার উচ্ছিষ্ট অর্থাভূক্ত ফলগুলি 
শ্রীরামচন্্র কত আদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভক্তিমান্‌ সকলেই পবিভ্র। 


“ অষ্টবিধাহোষ৷ ভক্তি যন্মিন্‌ শ্নেচ্ছেহপি বর্তুতে। 
স বিপ্রেন্্র মুনি; শ্রামান্‌ স বতিঃ স চ পণ্ডিত; ॥ 
গারুড়পুরাণ | ১1 ২৩১। ৯ 


অগ্রবিধা ভক্তি যে শ্লেচ্ছেতেও প্রকাশ পায়, সে শ্নরেচ্ছ নহে; সে 
বিপেন্ছ্, নে মুনি, সে শ্রীমান্, সে যতি, সে পঙ্ডিত। 

তক্কিতে ধনীদরিদ্র বিভেদও নাই । তিনি কি ধনীর বাড়ী আসিবেন; 
কাঙ্গালের বাড়ী আসিবেন না? তাহ! হইলে আর তাহাকে কেহ দীনবন্ধু 
কাঙ্গালশরণ বলিয়া ডাকিত না। বরং ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের তক্তিসাধন 
সহজ। ধনী চারিদিকে প্রলোভনের বস্ত দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, যদ্থারা 
অধর্মোৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা । দরিদ্রের সেইরূপ প্রলোভনের বস্ত 
নাই, সুতরাং ধর্ম্মপথে চলিতেও ব্যাঘাত নাই। বীশুপ্রীষ্ট বলিয়াছেন $--. 
“বরং হুচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া উটের চলিয়া! যাওয়া! সহজ, তবু ধনী 
ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ কর! সহজ নহে।” আমাদিগের শান্ত্রে একটি 
নুন্দর .আখ্যারিকা! আছে। কলি, য্থন পরীক্ষিতের রাজ্যে উপস্থিত 
হইল, মহারাজ পরীক্ষিত তাহাকে বলিলেন “হে অধর্দবন্ধ। তুমি খন 
আমার রাঞ্যে থাকিতে পারিবে না, চলিয়া! যাও? কলি তাহায় আদেশে 
ভীত হইয়া অনেক মিনতি করিয়া বলিল, “আপনি সকলের রাজ! আমাকেও 

৬ 


১৮ ভাক্তযোগ। 


থাকিবাঁর জন্ত আপনার যে স্থলে অভিরুচি কিঞ্চিৎ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দিন ।, 

অভ্যিতস্তদা তন্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। ; 

দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ঃসুনাযত্রাধর্্মশ্চতুবিবধঃ ॥ 


ভাগবত । ১। ১৭! ৩৮ 


সে তাহার নিকট এই প্রার্থনা করিলে, তাহার জন্য রাজ! এই কয়েকটা 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়! দিলেন £--যে যে স্থলে এই চতুর্ধিধ অধন্্ম অন্গষ্ঠিত 
হয় (১) দুুতক্রীড়া» (২) মদ্যপান, (৩) স্্রীসঙ্গ, (৪) জীবহিংস1' ৷ কলি 
দেখিলেন চারি স্থানে থাকিতে হইবে, ইহাতে বিশেষ অসুবিধা সুতরাং এক 
স্থানে এই চারি প্রকারের অধন্মই পাওয়া যায়, এরূপ একটি স্থান চাহিল। 


পুনশ্চ বাচমানায় জাপরূপমদাত প্রভুঃ। 
ততোনৃতং মদং কামং রজে। বৈরঞ্চ পঞ্চমম্‌। 
ভাগবত 1 ১। ১৭1 ৩৯ 


_ এইরূপ পুনরায় ভিক্ষা করিলে তিনি তাহার বাঁসের জন্য এক স্বর্ণ, 
পিও দান করিলেনঃ এক, স্বর্ণের মধ্যে দ্যতত্রীড়াজনিত অনৃত, 
কুরাপানজনিত. মত্ততা, ্ী্গরপীকাম, জীবহিংসামূল রজোভাব সকলই 
আছে? এই চারিটী ব্যতীত পঞ্চম নূতন আর একটা ভাব বৈরভাবও 
আছে। সত্য সত্যই কলি ধনে বসতি .করে। বাস্তবিক ধনে অনেকের 
সর্বনাশ ঘটায়, ধনী অথচ সাধু ভক্ত কজন দেখিতে পাওয়া যায়? ধন- 
গরবিবত ব্যক্তির স্্গে স্থান. নাই। ধনীও দীনাত্মা না হইলে ভগবান্কে 
লাত, করিতে পারে না। ধনীর ধূমধামে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে 
কাতরগ্রাণে তাহাকে ভাফে, সেই' তাঁহাকে পায়। যে ব্যক্তি ভিখারী 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৯ 


বেশ ধারণ করিয়া “কোথায় হে দীনবন্ধু' বলিয়া তাহাকে ডাকে, দীনবন্ধু 
তাহার নিকটে উপস্থিত হন। কেবল বাহিরের যাঁগযজ্ঞে সে পদ লাভ 
হয় না। 
“কেবল অনুরাগে তুমি কেনা 
প্রভূ বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ 
তে মারে কি যায় জানা ? 
( তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্তে পারে ?)” 

তাহার নিকটে বিদুরের ক্ষুদ অমুতময় অতি আদরের সামগ্রী, 
মহারাজাধিরাজের ভোগ, অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু । 

বাহিরের বিদ্যা ভিন্নও ভগবদ্তক্তি সম্ভবে। তবে বিদ্যা যে ভক্তিপথের 
সহায় তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যা ভিন্ন যে ভক্তি হইতে পারে 
না তাহ! নহে। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাহার জলস্ত দৃষ্টাস্ত। তাহার বিদ্যা 
কি ছিল? কিন্তু তাহার স্তায় জ্ঞানী কজন? প্রধান প্রধান গঞ্ডিতগণ 
তাহার চরণপ্রাস্তে বন্যা কত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন! ভক্তির আবেগে 
প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, তাই দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ।. এইরূগ 
অনেক ভক্ত দেখা গিয়াছে তাহার! লেখাপড়া! জানেন না, কিন্তু ভক্তকুলের 
চুড়ামণি ১ প্ররুতগ্রডু পাঠ কারতে করিতে জ্ঞানী হইয়া পড়িয়ছেন। 
পরমহুংদ মহাশয় এই বিশ্বগরস্থ- যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, বিদ্বান্দিগের 
মধ্যে কজন সেরূপ পাঠ করিয়াছেন বলিতে পারি না। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয়। ঈশ্বর সকলের পিতামাত! | পিতামাতাকে 
ডাকিতে কি কাহারও কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয়? মী ডাকিতে 
কাহারও বিজ্ঞানপাঠ কি কুটশীল্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! লইতে হয় না৷ নিরক্ষর 
ভক্ত সরলপ্রাণে মাকে ডাকিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে মায়ের লীল! এমনই 
প্রতিভাত হইতে থাকে যে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং তাহার 


২০ ভক্তিযোগ । 


আলোচনা! করিতে করিতে প্রতৃত জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ভক্ত বতই মা 
বলিয়া ডাঁকিতে থাকেন, ততই মা! আপনার স্বরূপ তাহার নিকটে প্রকাশ 
করেন। কে না! জানেন মা জ্ঞানন্বরূপা ? সুতরাং মা'র আবির্ভীবে 
তক্তের হৃদঘ্ে জ্ঞানের ভাগার খুলিয়। যায়। বৈষ্ণবপ্রন্থে একটা অতি মধুরূ 
কবিতা আছে £--- 

ব্যাহস্তাচরণং গ্রবন্ত চ বয়ো বিষ্তা গজেন্দ্রস্য কা 

কুজ্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিস্তুৎ সুদান্মোধনং। 

বংশঃ কো বিছুরষ্ত বাদবপতে রুগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং 

ভক্ত তুষাতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥ 


'ব্যাধের আচরণ কি ছিল? ধ্রবের বয়ন কি ছিল? গজেন্ছের বিদ্য 
কি ছিল? কুজার সৌন্দর্য কি ছিল? স্ুদাম বিপ্রের ধন কি ছিল? 
বিছরের বংশ কি, এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা পৌরুষ কি ছিল? 
তথাপি ষাধব ইহাদিগের প্রতি বিশেষ কু্পা করিয়াছেন । ভক্তিপ্রিয় 
যাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না ।' 
সরল বিশ্বাসের সহিত যে তীহাকে চায় সেই তাঁহাকে পায়, তাহার নিকটে 
কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে ঃ--একদিন 
 দেবর্ধি নারদ গোলোকে মহাবিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, 
' পথে দেখিলেন এক কঠোরতপাঃ যোগী ঘোর তপন্তায় শরীর ক্ষয় করিতে- 
ছেন; তাহার শরীর বন্দীকে অর্দপ্রোথিত হইয়াছে। তিনি উচচৈঃ্বরে 
দেবর্ধিকে ডাকিয়া! বলিয়া দিলেন “্ভগবন্, আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করিবেন আমি তাঁহার জন্ত এমন ঘোর রুচ্ছ,সাধন করিতেছি, আঁমার আর 
কতদিনে সিদ্ধিলাভ হইবে ?" দেবর্ষি অঙ্গীকার করিয়! কিছুদ্ধুর অগ্রসর হইলে 
দেখিলেন পাগল শাস্তিরাম একস্থানে সানন্দমনে গীজার ধূমপান করিতেছেন | 


ভক্তির অধিকারী কে? 


শশৃস্তিরাম দেবর্ষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “যাও কোথা ঠাকুর?” দেবি 
যেমন তাহার গমনের কথা বলিবেন, অমনি শাস্তিরাম বলিলেন ভাল হলো, 
আচ্ছা, একবার সে বেটাকে জিজ্ঞাসা করো । 


“ভজন পুজন সাধন বিনা 

আমার গাঁজা ভিজবে কিন! ?” 
'নারদ উভয় অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়া প্রভূর নিকটে উপস্থিত হুইলেন 
এবং উভয়ের প্রশ্ন জ্ঞাপন কৰিিলেন। শীস্তিরামের কথা উদ্থাপনমাত্র 
গোলোকনাথের চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রধারা বহিতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন, "বৎস নারদ, শীস্তিরামের মত ভক্ত পৃথিবীতে আর কোথায়? 
কিন্ত তুমি যে যোগীর কথ! বলিলে তাহাকে ত আমি চিনি না1” নারদ 
প্রত্যাগমনকালে শাস্তিরামকে সমস্ত বলিলেন, শীস্তিরাম নাঁচিতে নাচিতে 
গাইতে লাগিল ;-- 

“শীস্তিরাম তুই বগল বাজা, 

গোলোকে তোর ভিজল গাঁজা ৷” 
সরল বিশ্বাসীর গাঁজ! এইরূপই গৌলোকে ভিজিয়। থাকে । 
তক্তি উপার্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিদাযা প্রস্থৃতি কিছুরই 
অপেক্ষা নাই। প্স্ললল প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তৌমায়।” ভক্তদিগের 
'অধ্যেও জাতি, কুল, বিদ্য। প্রভৃতি ঘটিত কোন ভেদ নাই। তাহাদিগের 
নিকটে সকলেই সমান। 
| নাস্তিতেযুজাতিবিস্ভারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ 

শাঁগিল্যহ্থত্র | ৭২। 


ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং কিয়ার তেন বিটার 
নাই | তীহাদিগের মধ্যে আবার ব্রাঙ্গণ, শুক্র, চণ্ডাল, শ্লেচ্ছ কি ?তীহা- 
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দিগের নিকটে স্থুরূপ, কুরূপ, পঞ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র এ বিচার থাকিলে 
পৃথিবীতে আর শাস্তির স্থল ছিল নাঁ। উপাস্ত যেমন, উপাসকও তেমনি 
ভগবানের নিকট যেমন সবাই সমান, তগবস্তক্তের নিকটও তেমনি সবাই 
সমান । পু 

কেহ হয়ত বলিবেন আমাদের ভক্ত হইবার অধিকার নাই। এ সংসারে 
পাপে মোহে আকুল যে জীব, সে ভক্ত হইবে কি প্রকারে ? 

সংসারী তক্তের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । রামানন্দ রায় রাজার 
দেওয়ান ছিলেন, প্রকাণ্ড রাজ্যের ভার তাহার মস্তকে স্থস্ত, কিন্ত কেনা 
জানেন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ভক্তশ্রেন্ঠ বলিয়া কত আদর করিয়াছিলেন ? 
পুওরীক বিদ্যানিধিকে দেখাইবার জন্য মুকুন্দ একদিবস গদাধরকে লইয়া 
যান। গদাধর যহিয়া দেখেন প্রকাণ্ড অদ্ধ হস্ত উচ্চ এক ছুগ্ধফেননিভ 
শয্যার উপরে তিনি বসিয়া আছেন, কত প্রকার গন্ধে ঘর সুগন্ধময়, 
বিলাসিতার পরাকান্ঠী দেখাইতেছেন ; এই ভাব দেখিয়া! গদাধরের কিঞ্চিৎ, 
অভক্তি হইল, মুকুন্দ তাহা বুঝিতে পারিলেন, অমনি হরিনাম কীর্ভন 
আরম্ভ করিলেন। যাই কীর্তন আরম্ভ, অমনি বিদ্যানিধি ভাবে বিহ্বল। 
কত যে প্রাণে ভাবের লহুরী উঠিতে লাগিল, আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন 
না, একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়! পড়িলেন। গদাধর দেখিয়। অবাক! যখন 
কীর্থন ক্ষাস্ত হইল, তাঁহার প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব দেখইয়াছিলেন তজ্জন্য 
ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত-্বরূপ তাহাকে গুরুপদে বরণ 
করিলেন । 

সংসারী কেন তক্ত হইতে পারিবে না? এ সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট 
নয়? ইহ! কি সয়তানের রাজ্য? ভগবান্‌ যখন পিতামাতা দিয়াছেন, গৃহ 
পরিবার দিয়াছেন, তখন তাহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া! সংসারের যাবতীয় 
কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইবে। সংসারের সমস্ত কার্ধ্য, তাহার কার্য 
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করিতেছি বলিয়া করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, বুদ্ধি বিচলিত হয় না, 
প্রাণও সর্বদা অমৃতপূর্ণ থাকে। বতই কেন সংসারের কার্ধ্য ন! করি, 
প্রাণের টান সর্বদাই তাঁহার দিকে থাকা চাই । 
'পুঙ্থানুপুঙ্খবিষয়ানুপসেবমানে। 
ধারো৷ ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্‌। 
সঙ্গীতবান্ভকতিতানবশংগতাপি 
মৌলিস্থ-কুস্ত-পরিরক্ষপবীর্ন টীব ॥ 
যেমন নটা দঙ্গীত ও বাদ্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়া কত 
তাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মন্তকস্থিত কুস্তকে স্থিরভাবে রক্ষা করে, 
তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙথানুপূঙ্খরূপে বিষয় উপভোগ করিলেও 
মুকুন্দপদারবিন্দ ত্যাগ করেন নাঁ, সর্বদা দেই চরণে তীহার মতি স্থির 
থাকে । 
শুকদেব যখন জনক রাজার নিকট যৌগাভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি তাহার শরশবর্য্য দেখিয়া 'এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে 
পারে £ মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন। জনক তীহার মনোগত ভাঁব 
বুঝিয়া তাঁহাকে একটি তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া বলিলেন পতুমি এই পান্রটা 
লইয়া! আমার সমস্তঞ্বাজধানী দেখিয়! আইস, দেখিও যেন একবিন্দু “ তৈলও 
মাটিতে না পড়ে।” গুকদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত রাজধানী দেখিয়া 
প্রত্যাগত হইলেন । জনক তাহাকে কোথায় কি দেখিলেন জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তিনি সম্পূর্ণ পুজ্থানুপুঙ্ঘরূপে বর্ণন করিলেন । তৈলপাত্র হইতে 
একবিন্দু তৈলও মাটিতে পড়ে নাই। কেন পড়ে নাই? তিনি বলিলেন 
“জামি এদিকে ওদিকে যাহ! দেখিয়াছি---কিস্ত সর্বদা মন তৈলপাত্রের দিকে 
ছিল যেন একবিন্দও তৈল ন! পড়িতে পারে।” জনক বলিলেন “আমারও 
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বিষয়ভোগ এইকপ--সংসারের যাবতীয় কার্ধ্য আমি করি, কিন্তু মন সর্বদা 
সেই দিকে স্থির থাকে, সর্বদা সাবধান থাকি যেন সেই চরণপদ্প হইতে 
একবিন্দুও টলিতে না পারে। 
সংসারী হইয়া! এইরূপে ভক্ত হইতে হয়। হিনি সংসারের সমস্ত কার্ধোর 
মধ্যে তীহাকে লইয়া থাকেন, তিনিই তাহার ভক্ত, তাহার আবার ভয় কি? 
সংসারের সম্পদদেও তিনি স্ফীত হন না, বিপদেও তিনি হা-হতোহন্রি 
করেন না। আমর! বৃক্ষ হইতে একটি ক্ষুদ্র পত্র থসিয়! পড়িলেও অমনি 
হাহাকার করিয়া উঠি, তীহার মন্তকে হিমালয় তাঙ্গিরা পড়িলেও তিনি 
অস্থির হন না। জনক বলিয়াছেন £-- 
অনস্তং ব্রত মে বিশ্তং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন। 
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন ॥ 
মহাভারত । শাস্তি। ১৭৮। ২ 


“আমার এই অনস্ত বিত্ত আছে বটে, অথচ আমার কিছুই নাই; 
মিথিলা সমস্ত দগ্ধ হইয়া! গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না--তাহাতে 'আমার 
কিছুই আসে যায় না। ছুই একটি লোক শ্বচক্ষে দেখিয়াছি-_ 

" ৬২ ছুঃখেঘনুঘিগ্রমনাঃ ন্ুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 

তগবাগীন্ড! | ২। ৫৬ 
€১উিও উদ হন সুখেতেও স্পৃহা নাই। 
আমি এক মহাত্রকে জানি তিনি গৃহস্থ। তাহার জষ্ঠ পু 
মেডিকাল কাবেজে উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ করিতেন এবং অত্যন্ত তেজ 
ছিলেন। পরীক্ষায় মেডেল পাইয়াছিলেন। বৃদ্ধের নিতান্ত ভরসাস্থুল। 
বোধ হয় পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের সময়ে তাহার মৃতা হয়। যে দিবস 
মৃত্যু হয় সেই দিবস তাঁহার বাড়ীতে আমাদিগের একটি সভা ছিল। 
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আমার ছুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়৷ দেখেন 
বুদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন। 
তাহারা ঢুইজনে নিকটে এক আঁসনে বলিলেন । তন্মধ্যে একজন কিঞ্চিৎ 
পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদিগের সতা৷ হইত, সেই ঘরের দিকে চলিলেন। 
বুদ্ধ তাহাকে কি জন্য ঘরে যাইতেছেন জিজ্ঞাস করিলেন। তিনি উত্তর 
করিলেন “এডুকেশন গেজেট আনিবার জন্য 1” বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন 
+ও ঘরে যাইবেন না, ও ঘরে আমার ন--আজ এই চারিটার সময়ে 
মরিয়াছে।* আমার সহাধ্যার়ী ত শুনিয়া “ন যৌন তশ্থৌ?। একি! 
এইরূপ যোগ্য পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্ত যেন বিন্দুমাত্রও কাতর 
নন, এরূপ দৃশ্ঠ ত আর কখন দেখেন নাই, একবারে অবাকৃ। নীরবে 
আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, “আজ চলুন আমর! দেওয়ানের 
ধাড়ী সভার কার্য নির্বাহ করিয়া আমি” । এ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনারা 
কি বলিবেন? প্রাণ সর্বদা ভগবস্তক্তিতে পুর্ণ না হইলে একপ স্থির থাকা 
সহজ নহে। 

ইহার সম্বন্ধে আর একটা গল্প শুনিয়াছি+ অপর একটি পুত্রের মৃত্যু 
হইলে ইহাকে নাকি কে শোক না করিতে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 
“মহাশয়, আপনি এন্রপ স্থির থাকিতে পারেন কি প্রকারে? তাহার 
উত্তরে ইনি বর্লিাছিলেন 'দানের উপরে আবার দাবি কি? 'নর্থা 
ভগবান্‌ দিয়াছিলেন, তিনিই নিয়াছেন। তাঁহার উপর আবার দাবি কি 
হইতে পারে? আমিত তীহার কোন উপকার কি কার্য্য করিয়া ইহাকে 
অর্জন করি নাই যে তাহার উপর আমার দাবি চলিবে। বিদেশে তীহার 
একটি কন্তার মৃত্যু হইলে তাহার সহধর্ষিণী ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তিনি নাকি তীহাকে গিয়। বলিয়াছিলেন তুমি কাদ কেন? মনে 
কর না তোমার কন্ঠা সেই ভাগলপুরেই আছে। হয়ত বলিবে, সেখানে 


২৬ ভক্তিযোগ। 


থাকিলে ত বৎসরাস্তে অন্ততঃ একটিবার দেখা হইত, তা অপেক্ষা কর, 
কিছু দিন পরে দেখা হুইবেই ঃ এমন দেখ! হইবে যে আর বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে না কি সরল বিশ্বাস! ইনি এখনও বর্তমান এবং আমাঁদিগের 
দেশের গৌরবন্বরূপ । 

আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তীহার পুর মৃত্যুশয্যায় শয়ান. হার 
স্ত্রী পার্থ পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি সেই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, 
“দেখ, আমার পুত্রের মৃত্যু হইতেছে, তাহাতে আমার যত কষ্ট হয় না, 
তোঁমার অবিশ্বাজনিত চক্ষের জল দেখিয়া তত কষ্ট পাইতেছি। এই 
সময়ে আমি তাহার নিকটে বসিয়াছিলাম। আমার ত চক্ষু স্থির ! 

এইরূপ দৃষ্টাস্ত দেখিয়া কিছুতেই বলিতে পারি না, সংসারে থাকিয়া 
ভক্ত হওয়া যায় না। খাহার প্রাণ ভক্ত হইতে চায়, ভগবান্‌ তাহার সহায়, 
তাঁহার বাঞ্া সিদ্ধ হইবেই। কেহ বেন মুখেও না আনেন যে এ সংসারে 
ভক্ত হইবার পথ নাই, তাহা হুইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ 
করা হয়। এই সংসারের কর্তা ত তিনিই, তিনিই "গৃহিণাং গৃহদেবতা।। 

পুর্বে বলিয়াছি তামসভক্তও ক্রমে মুখ্যাভক্তি লাভ করিয়৷ থাকে। 
কেহ ছুরাচার হইয়াও ভগবানকে ডাকিলে সে অন্ন দিনের মধ্যে ধর্মীত। 
হইয়া যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে গীতা হইতে ভগবদ্ধাক্) 
পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তবে আমার নিরাশ হইবাম কারণ কোথায় ? 
সকলেই বুক বীধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান্‌ সকলকেই ক্ৃতার্থ 
করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই আছি সকলেই উদ্ধার পাইব। 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিবূপে ? 


মহত্কুপয়ৈব তগবতুকৃপালেশাদা । 
নারদ-ভক্তিসূত্র। 


মিহতকৃপা দ্বার! কিংবা! ভগবানের কৃপালেশ হইতে।” সাধুদিগের কৃপাও 
ভগবানের ক্পালেশের অন্তর্গত । কথখন্‌ যে কিরূপে ভগবানের কৃপা হয় 
তাহা মন্ুযোর বুদ্ধির অতীত। কা'ল যাহাকে নিতান্ত অদাধু দেখিয়াছি, 
আজ হয়ত সে বাক্তি এমন ভক্ত হইয়৷ দীড়াইয়াছে যে আমরা তাহার পদধূলি 
লইতে পাঁরিলে নিজের জীবন কৃতার্থ মনে করি। 

তক্তমলে কয়েকটা সুন্দর দৃষ্টাস্ত আছে £__ 

কোন রাজার একটী মেথর ছিল। মেথরের এক দিবদ রাজভাগ্তারে 
চুরি করিবার বড়ই ইচ্ছ। হইয়াছে, দ্িগ্রহর রাত্রিতে রাজার শয়নাগারের 
নিকটে সিঁদ কাটিতেছে, এমন সময়ে রাণী রাজাকে জিজ্ঞাদা করিলেন 
কত দিন তোমায় বলিতেছি, তুমি বড় মেয়ের বিয়ে দেবে ন!?' রাজা 
বলিলেন “উপযুক্ত বর না! পাইলে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব % রাণী 
বারংবার ত্যক্ত করায় অবশেষে রাজা স্থির করিলেন পরদিন প্রত্যুষে তিনি 
নিকটস্থ তপোবনে গমন করিয়। প্রথম যে যোগীর সাক্ষাৎ পাইবেন, তীহাকেই 
আপন কন্তা ও রাজ্যের অর্দতাগ দান করিবেন। মেথর রাজার এই 
সঙ্কর্প শুনিতে পাইল। মনে মনে চিস্তা করিল “তবে আমি বুথ! পরিশ্রম 
করি কেন? চুরি করিতে আসিয়াছি, কেহ যদি টের পায়, বদি ধরা পড়ি, 
তবে ত প্রাণটীও হাঁরাইতে হইবে, যাই, যৌগিবেশ পরিয়া তপোবনে বসিয়া 
থাঁকি, অনায়াসে রাজকন্তা! ও রাজ্যার্ঘ লাভ করিতে পারিব।/" ইহাই স্থির 
করিয়া আপন গৃহে আসিয়া যোগিবেশ ধারণ করিয়া রাত্রি প্রভাত না 


২৮ ভক্তিযোগ ৷ 


হইতেই যে পথে রাজা তপোবনে যাইবেন সেই পথের পার্থে তপোবনপ্রান্তে 
বসিয়া রহিল। প্রত্যুষে যাই রাজ! তপৌবনের নিকটস্থ হইলেন, অমনি 
যোগী ধ্যানস্যিমিতলোচন হইয়া বসিলেন। রাজা নিকটে আসিয়! দেখেন 
যোগী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ 
প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন, মহাত্বার আর ধ্যান ভঙ্গ হয় না। অবশেষে 
বহুক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ব্াজা পদতলে পড়ুয়া তাহাকে 
নগরীতে লইয়া যাইবেন প্রার্থনা করিলেন ; যোগী অগত্যা স্বীকার করিলেন, 
রাজ! তাঁহাকে কত আদর করিয়া! আপ্রে লইয়া চক্িলেন। রাজবাটী উপক্ষিত 
হইয়া সিংহাসনে বসাইয়৷ রাজা তাহার পদপ্রক্ষালন করিলেন, রাণী চামর 
ব্জন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎকাল পরে দুইজনে মিলিয়৷ কৃতাঞ্জলি হইয়! 
এই প্রার্থনা! করিলেন “ভগবন্, আমাদের একটী পরমাসুন্বরী কন্া! আছে, 
অনুমতি হইলে শ্রীচরণে সেই কন্তা ও রাজ্যার্ঘ উৎসর্গ করি।” মেথর, 
রাজা ও রাণী কর্তৃক এইরূপ সতত হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন, “আমি বাৰে 
মাত্র যোগীবেশ ধারণ করিয়াছি, তাহাতেই রাজারাণী পদানত ও রাজকন্তা ও 
বাজ্যার্ধ দিবার জন্য ব্যাকুল, প্রকৃত যোগী হইলে নাজানি কত রাজ- 
রাঁণীই পদানত হন ও কত রাজকন্তা ও কত রাজ্য পাওয়া যায়।” এইবপ 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন পরিবর্তিত হইয়া! গেল। সে রাজা ও রাণীর 
প্রার্থনা গ্রাহ্থ করিল না, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাকুল 
ভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে যে চলিয়া গেল, আর বিষয় তাহাকে 
স্পর্গও করিতে পারিল না। ভক্তির দ্বার খুলিয়! গেল, জীবন সার্থক হইল 
সে তাহার ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চলিয়াছিল, ভগবানের কুপা হইল-_ 
অমাবন্তার অন্ধকার পৃর্ণিমার রাত্রিতে পরিণত হইল। 

এরূপ আর একটী গল্প আছে £--একটী ব্যাধ পাখী মারিবার জন্ত এক 
সয়ৌবরের তীরে উপস্থিত হুইল । তাহাকে দেখিবামাত্র পারখীগুলি উড়িয়া 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে ? ২৯ 


গেল, দে তাহ! দেখিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কিছুকাল 
পরে দেখিল --একটি বৈষ্ণব সেই সরোবরে নামিয়া ক্সান করিতে লাগিলেন, 
একটি পাখীও তাহাকে দেখিয়া সন্কুচিত হইল না, একটি পাখীও উড়িয়! 
গেল না। এই ব্যাপার দ্রেখিয়া৷ ব্যাধ ভাবিল “আমি বৈষ্ণব সাজিয়া 
উহ্ছাদের নিকটে যাইব, যখন একটীও উড়িয়া বাইবে না, সমস্তগুলি অনায়াসে 
ধরিয়া আমিতে পারিব, তীরংনুকের প্রয়োজন হইবে ন1।” এইবপ স্থির 
করিয়া ব্যাধ বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া সেই সরোবরে নামিল। এবার একটি 
পারীও নড়ে না। এক একটি ধরিয়। লইলেই হয়, কিস্ত তাহার কি যে 
হইল-স্"সেইরূপ কার্য করিতে আর প্রাণ সরে কই? সে যেন কি হইতে 
চলিল। ন্বর্গ হইতে কপাবর্ষণ হইতে লাগিল। সে ব্যাধ আর সে ব্যাধ 
নাই, অবিরত ধারে অশ্রজল বক্ষঃস্থল ভাপিয়৷ চলিল--.“পাষাণ গণিল সে 
করুণার প্লাবনে”। প্রাণের ভিতরে যে কি প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, 
কজনের ভাগ্যে তেমন হয়, জানি না। সে চিস্তা করিতে লাগিল “যাহার 
সেবকের বেশ মাত্র ধারণ করিলে পণুপক্ষীও ভয় করে না, কিছুমাত্র সন্কুচিত 
হয় না, দিবারাত্র তাহার নাম করিলে -প্রক্কৃত ভক্ত হইলে, না জানি কিই 
হয়। যে আমাকে দেখিয়া! পাখীগুলি ভয়ে কোথায় পলাইবে তাহার জন্ত 
ব্যস্ত হইত, সেই আমি এখন প্রণ্যবেশ ধারণ করিয়াছি বলিয়! হেলিয়া ছুলিয়া 
আমার চারিদিকে কত ক্রীড়া করিতেছে, অকুতোভয় হুইয়া কতবার আমার 
গায়ে আসিয়া পড়িতেছে। আহা ! এমন মধুর বেশ আর ত্যাগ করা নক্ব।” 
ব্যাধ সেই মুহূর্ত হইতে ভক্ত হুইয়! গেল। এইকূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। 
রত্বাকর দস্থার দৃষ্টাস্ত মনে করুন । 

অতি অন্পদিন হইল যে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গাছে, সেটা 
শুনিলে মোহিত হইবেন। এক বাক্তি ইতরবংশোস্তব, এখনও জীবিত 
আছেন, অত্যত্ত জঘন্য ছিলেন। এমন পাপ অতি কম আছে বাহ! তিনি 


৩০ ভক্তিযোগ । 


করেন নাই। ন্ুরাপান ও গঞ্জিকাসেবনে বিশেষ পটু ছিলেন এইব্প 
ক্রোধনস্বভাব ছিলেন যে একদিন তীহার শক্রবিনাশ করিবার জন্য শত্রর 
শয়নাগারে সাপ ছাড়িয়া দিবেন বলিয়! একটি ভয়ানক সাপ হাড়িতে পুরিয়! 
লইয়া যাইতেছিলেন। ভগবান্‌ রক্ষাকর্তা। যাইতে যাইতে একটি বাশের 
নাঁকে। ভাঙ্গিয়া জলের ভিতরে হঠাৎ পড়িয়া বান, সাপটীও ইত্যবসরে 
পলায়ন করে। কাঁজেই অতীষ্ট সিদ্ধ হইল না । একদিন স্ুরাপানে বিভোর 
হইয়। চলিয়ছেন, এমন সময়ে একখানি ঘরের নিকটে কোন প্রয়োজনে 
বসিলেন, ঘরের ভিতরে কয়েক ব্যক্তি এই গানটি .গাহিতে ছিলেন £-- 
ওহে দীননাথ, কর আশীর্বাদ 
এই দীনহীন দুর্বল সস্তানে । 
. যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, 
সত্যের মহিম। জীবনে মরণে। 

মাহেন্ত্রক্ষণে পদগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিণ। দেই মুহূর্ত হইতে 
তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়৷ গেল। ভগবানের কৃপা হইল, 
স্থরার মত্ততা তৎক্ষণাৎ ছুটিল, তথনি প্রতিজ্ঞ! করিলেন “আর না, এই সময় 
হইতে নুতন জীবনের পত্তন করিতে হইবে, আৰ সে ঘ্বণিত অভ্যামগুলিকে 
স্থান দেওয়া নয়।” বাস্তবিক এই শুভমুহূর্ত হইতে তাহার জীবন নূতন 
ভীব ধারণ করিগ, আর সে কলঙ্কগুলি নাই। তিনি কবিরাজের ব্যবসান্ 
করিতেছেন। এক টাক! কি তদু্ধী যাহ! পান, তাহা ব্রাঙ্গদমাজে দান 
করিয়! থাকেন। এক টাঁকার কম ধাহা। পান, তাহার দ্বারা নিজের জীবিকা 
নির্বাহ করেন। 

এইব্প জগাই মাধাই প্রভৃতি কত যে মহাপাপী ভগবৎকুপায় নিমিষের 
মধ্যে ক্ৃতার্থ হইয়৷ গিয়াছে, তাহার দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। জগাই মাধাই 
মহতের কপার, নিত্যানন্দের ক্বপায় পরিত্র জীবন লাভ করেন। কিন্তু 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে ? ৩১ 


মহতের কৃপাও ভগবত্রুপাসাপেক্ষ । তিনি কুপা না করিলে কি নিত্যানন্দ 
তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইতেন ? এবং ভক্তের যে কি মহিমা 
তাহাদিগের চক্ষে পড়িত? 

কিন্ত ভগবানের কৃপা ত দিবানিশি অবিরত বর্ষণ হইতেছে, ধাহার চক্ষু 
আছে, তাঁন দেখিত্তে পান। দয়ার তাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত 
ধারে।” তিনি বৎসহারা গাভীর স্তায় আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্বদা 
ধাবিত, আমর! স্বাধীনতার বলে দূরে পলায়ন করি। মানুষ কেবল পাপের 
ভাগী নিজ স্বাধীনতার ফলে।” যে ব্যক্তি তীহার কু্প৷ অন্নুভব করিতে 
চাহেন তিনিই দেখিতে পারেন “সেই করুণা বরষে শতধারে। তিনি ত 
আমাদিগের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল, আমরা তীহার জন্য ব্যাকুল হইলেই পাপ 
চলিয়া যায়, পাপ দূর হুইলে হৃদয়ধন অমনি ভক্তের হৃদয় আলো করিয় 
প্রকাশিত হন। 

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ 
করে, তেমনি তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন । বে লৌহদণ্ড 
কাদামাথান তাহা চূষ্বকে লাগিয়া যাইতে পারে না। আমর! কাদামাখান 
বলিয়া তাহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কীদিতে কীদিতে যাই কাদা ধুইয়া 
যাইবে, অমনি টক্‌ করিয়া তাহাতে লাগি যাইব।” তাঁহাকে ডাঁকিতে হইবে 
ও পাঁপের জন্য কাঁদিতে হইবে; তাহা হইলে তাহার কপার অনুভূতি হইবে 

যে তাহাকে ডাকে তাহারই প্রতি তাহার রুপা হয় অর্থাৎ সেই তাহার 
রূপা অনুভব করে ও তীহার শ্বরূপ দেখিতে পার। পূর্বেই বলিয়াছি 
ইহাতে বিদ্যা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই। শ্রুতি বলিতেছেন £-- 


নায়মাত্বা। গ্রবচনেন লঙ্যো 
ন মেধয়া ন বন্না শ্রুতেন। 


৩২ ভক্তিযোগ। 


যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য 
স্তস্যৈষ আত! বৃণুতে তনুংস্বাম্‌ ॥ 
কঠোপনিষত। ২। ২৩. 
এই আত্মাকে অনেক বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায় না) অনেক গ্রস্থার্থ 
ধারণ কৰিলেও পাওয়া যায় না; অনেক শাস্ত্রশ্রণ করিলেও পাওয়া যায় 
না; তবে কিসে পাওয়া যার ? ইনি ধাহাকে কু্পা করেন, তিনি ইহাকে 
পান, তীাহারই নিকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশিত করেন। 


ভক্ভিপথের কণ্টক ও তাহা দুর " 
করিবার উপায়। 


ভগবানকে ডাকিবার ও তাহার কৃপা উপলব্ধি কি তাহাতে প্রাণ 
সমপণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে, তাহা অপসারিত কর নিতাস্ত 
প্রয়োজন । তক্তিপথের কণ্টকগুলি দূর না! করিলে সে পথে অগ্রসর হইব 
কি প্রকারে? কতকগুলি বাহিরের কণ্টক, কতকগুলি ভিতরের কণ্টক। 
বাহিরের কণ্টকগুলির মধ্যে সর্ধপ্রধান কুসংসর্গ। 

ছুঃদঙ্গঃ সর্ববখৈব ত্যজ্যই। , 
নারদভক্তিসৃত্র | 

কুসঙ্গ সর্ধথা পরিত্যজ্য। কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুচরিত্র ব্যজিগণের 
সহিত মিলন ও আলাপ-ব্যবহার বুঝিবেন নাঁ। কুশ্রস্থ অধ্যয়ন, কুচরিত্র 
দর্শন, কুবাক্য কি কুসঙ্গীত শ্রবণ, সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। 
ধাহার! পবিত্র হইতে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগের শাস্তরান্থসারে তাহাদিগের 
মিথুনীভূত ইতর প্রাণী পর্য্যস্ত দেখ নিষিদ্ধ। যাহা দর্শন করিলে, 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৩৩ 


বাহা শ্রবণ করিলে, যাহা উচ্চারথ করিলে, অথব! চিত্তা করিলে, মনে 
কুভাবের উদয় হয় তাহা সমস্তই বর্জনীয় । স্পর্দা করিলে কি হইবে ? 
অনেক লোক আছে ধাহাদিগের এমন কি, কোন ইতরপ্রাণীর অবস্থাবিশেষ 
দর্শন করিলে মন পৈশাচিকভাবে কলুষিত হইয়া থাকে। কুচিত্রদর্শন, 
কুসঙ্গীতশ্রব কি কুগ্রস্থঅধ্যয়নে ত চিত্ত কলক্কিত হইবার বিশেষ সম্ভাবন!। 
যদি সুগ্রস্থ পড়িলে মন উন্নত হয়, তবে কুশ্রস্থ পড়িলে কেন অবনত হইবে 
না? যদি সুচিত্রদর্শনে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তবে কুচিত্রদর্শনে 
কেন অপবিত্র ভাবের, উদ্রেক হইবে না! ? যদি সুসঙ্গীত কি সুবাক্যশ্রবণে 
হৃদয় মধুরভাবে বিহ্বল হয়, তবে কুসঙ্গীত কি কুবাক্য শ্রবণে কেন কুৎদিত 
ভাঁবে চিত্ত বিভ্রাস্তহইবে না? আমি একটি অতি সুন্দরচরিত্র যুবকের 
বিষয় জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময়ে কোন সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের 
অশ্লীল পদগুলি তাঁহার যনে এইরূপ ভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল যে তিনি 
তাহারই উত্তেজনায় অনেক সময়ে অতি জৰন্ত স্বপ্ন দেখিতেন। বাহার কথা 
বঙ্গিলাম, তীহার ন্যায় বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিভ্রাকাজ্জী যুবক আমি অতি অল্পই 
দেখিয়াছি। কুসঙ্গীতের শক্তি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর । সফলেই হ্বীকার 
করিবেন, পাঠ অপেক্ষা সঙ্গীতশ্রবণ অধিকতর উন্মাদক। 

কুসঙ্গ যেমন সর্ধনাশক এমন আর কিছুই নাই। যে সকল পাড়া 
অধঃপতন হইয়াছে” জিজ্ঞাসা করুন, বোধ হয় প্রান তাহাদের সকলের 
মুখেই শুনিতে পাইবেন কুসংসর্গই অধঃপতনের কারণ। মন্দপথে চালাই- 
বার ব্যক্তির অস্ত .নাই, ন্ুপথের সহ্যাত্রি অতি অল্প । সংসার এমনই নষ্ট 
হইয়াছে, কাহারও যদি ভাল হইবার ইচ্ছা হয়, অমনি শত শত লোক 
তাহার বাদী হইয়া জড়ার। কত ঠাট্টা, কত বিজ, কত-উপহাদ চলিতে 
থাকে। এ ব্লাজ্যে শরতানের শিষ্য অসংখ্য । কুকথা বলিয়া, কুনুত 
দেখিয়া, কু আচরণ করিয়! “ষে কত প্রকারে লোককে প্রনুক্ধ করিতে 


৩৪ ভক্কিযোগ। 


চেষ্টা করে তাহা! কে কত বলিবে? এমন কি পিতামাতা পর্যান্ত সন্তানকে 
কুপথে চালাইবার জন্য নান! প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
এ সংসারে হিরণ্যকশিপুর অস্ত নাই । একটা বালককে বদি কিছুমাত্র 
তগবৎপনদ্দে ভক্তিস্থাপন করিতে দেখ! যায়, অমনি তাহার “পিতামাতা 
যাহাতে তাহার সেই দিক হইতে মতি ফিরাইয়া আনিতে পারেন, যাহাতে 
তাহার এই পুতিগন্ধময় বিষয়স্থথে মন আকষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
আরভ্ভ করেন। এইরূপ কত দৃষ্টাস্ত দেখান যাঁইতে পারে। হায়, হায়, 
আমরা যে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছি। যে স্থলে পিতামাতা পর্য্যস্ত এমন 
শক্র হইয়া দাড়ান সে স্থলের নাম করিতেও বোধ হয় পাপ হয়! 

ধতদুর সাধ্য দুঃদগ হইতে দূরে থাকিতে হুইবে। কুসংসর্গের স্তায 
ভক্কিবিরোধী যে আর কি আছে জানি না। ইহা! হইতেই সমস্ত পাপের 
উদ্ভব। কেন “দুঃসঙ্গঃ সর্ধখৈব ত্যাজা' ? নারদ বলিতেছেন £-- 


কামক্রোধমোহণ্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশপর্ববনাশকারণত্বাৎ | 
নারদভক্তিস্থত্র ৷ ৪৪ 
ংসর্গ কাম, ক্রোধ, মোহ, স্থবতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ। 
ছুশ্চরিত্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় এবং 
কুসঙ্গীতশ্রবণ কি মন্দ গ্রস্থাদি পাঠ ও আলোচন! দ্বার! দয়ে কামের উৎপত্তি 
হয়, ভোগলা'লস! বলবতী হয়। ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্তি করিতে কোন বাঁধ! 
পাইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। 
ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে। 
 সঙ্গাদ সংজায়তে কাম; কামাৎ ক্ৌধোহভিজায়তে ॥ 
ভগবাদগীতা । ২। ৬২ 
। বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে | স্বয়ং বিষয় 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহ দুর করিবার উপায়। ৩৫ 


ধ্যান করিবে না» ঘোর বিষয়ীর সংসর্গও করিবে না । সংসারের বার্ধ্য 
ভগ্নবদাদেশে করিতেছি এইভাবে করিয়! যাইবে। ভগবান্কে ভুলিয়া 
“কি খাব, কি খাব, কোথায় টাকা, কোথায় টাকা, কিরূপে ইন্ছিয় চরিতার্থ 
করিব, এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে কখন সংসারের কার্য্য করিবে না। 
এবং চবিবশ ঘণ্টা ভগবানের নাম ভ্রমেও বলা হয় না, কেবল সংসারচক্রে 
ঘৃণ্যমান এই ভাবে বাহার! দিন কাটায় তাহাদিগেরও সংসর্গ করিবে ন!। 
এইরূপ বিষয় ভোগ করিলে ও এইক্সূ্‌প বিষয়ীর সংসর্গে থাকিলে বিষয়স্থথে 
লোকের আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইলে ভোগের বাঁসনা হয়, বাসন! হইলেই 
তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যেখানে কোনরূপ বাসন! চরিতার্থ 
করিবার বাধা পাওয়া যায়, সেইথানেই ক্রোধের উদয় হয়। 
ক্রোধাস্তবতিসংমোহঃ সংমোহাৎ্স্থৃতিবিভ্রমঃ | 
স্থৃতিভ্রংশাছ দ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ঠতি ॥ 
ভগবদগীত] | ২1 ৬৩ 
ক্রোধ হইতেই মোহের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইলেই চিত্ত অন্ধকারা- 
বৃত হইয়া পড়ে। চিত্ত অন্ধকারাবৃত হইলেই স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয় 
অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছিল, যে সকল চিন্তা করিয়া, কি দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া, কি যে সকল বাক্য শুনিয়৷ মনে সৎ্পথান্ুগামী হইবার ইচ্ছা 
জন্বিয়াছিল, তাহা তখন আর মনে পড়ে নাঁ-সমস্ত বিপর্যস্ত হইয় যায়। 
এইরূপ স্থতিবিভ্রম হইলেই বুদ্ধিনাশ হয় অর্থাৎ সদসৎ বিবেচনা করিবার 
ক্ষমতা থাকে না, কাগ্ডাকাঁও জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধিনাশ হইলেই_- নৌকার 
হাল ভাঙ্গিয়া গেলে যাহা হইবার তাহ হয়--"একেবারে সর্বনাশ ! পৃথিবীতে 
যে ভয়ানক হত্যাকাগুগুলি হইতেছে, দায়রার আদালতে. .ষে ভীষণ 
মোকদ্দমাগুলির বিচার হয়, তাহার কি প্রায় সমম্তই এই বুদ্ধিনাশের ফল 
নহে? প্রথমে কামোডুত ক্রোধ জন্িয়ছে। কোথাও বা ধনলালস 


৩৬ ভক্তিযোগ । 


কোথাও বা ইক্জরিয়লালসা ক্রোধের হেতু হইয়াছে । ক্রোধ চিত্রকে মোহে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখন কি করিলে কি হইবে, কোন্‌ কার্ষ্ের কি ফল 
তাহা আর মনে নাই, সুতরাং বুদ্ধিনাশ হইয়াছে--কর্তৃব্যাকর্তব্যস্ঞান লোপ 
পাইয়াছে--যাই সে জ্ঞান অন্তর্থিত হইয়াছে, অমনি এক ব্যন্তি' অপর এক 
ব্যক্তির প্রাণবিনাশ করিতেও সম্কুচিত হয় নাই। ভোগলালসার মানুষের 
প্রইরূপ ভুর্দশা ঘটে । সেই ভোগলালসা কুসঙ্গী হইতে বৃদ্ধি পাঁয়। যাহাতে 
এইরূপ সর্বনাশ করে তাহাকে বাড়ীর চতুষ্পার্থেও স্থান দিতে নাই। 

একেই ত মানুষ আপন! হইতেই কামক্রোধের দৌরাজ্মযে অস্থির, 
তাহাভে আবার এইরূপ উত্তেজনা নিকটে আদিতে দিলে আর রক্ষা 
কোথায় ? 


তরঙ্গায়িতাপীমে সঙ্গতৎিসমুদ্রায়ন্তি। 
নারদভক্তিত্ৃত্র ৷ ৪৫ 


কাম ক্রোধের তরঙ্গ না আছে কোন হৃদয়ে? সকলেই কাম ক্রোধ 
দারা সময়ে সময়ে অভিভূত হন। কিন্তু সেই তরঙ্গ ছুঃসঙ্গের বাতাল 
পাইলে একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন 
উঠিতেছিল তখন তাহাকে দমন করা তত কঠিন ছিল ন1? সমুদ্রের মৃত্থি 
ধারণ করিলে তাহাকে দমন করা যে কি ছুঃসাগ্য ব্যাপার তাহা সকলেই 
বঝিতে পারেন । 
কোন কোন ব্যক্তি আছেন তাহার! সাধিয়! পাপের প্রলোভনের নিকট 
উপস্থিত হন। তীহারা গল্ভী রূভাৰে বলিয়া থাকেন ১-- 
০. বিকারহেতো সতি বিক্রিরন্দে 
যেষাং ন চেতাং'দ ত এব ধারা ॥ 
কুমারসস্ভব | ১। ৫৯ 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দুর করিবার উপার়। ৩৭ 


বিকারের হেতু থাকিতেও যাহাদিগের চিত্ত বিকৃত ন! হয়, তাহারাই 
ধীর) পাপের নিকট হইতে পলায়ন করিব কেন? পাপে বেষ্টিত 
থাকিয়া পাপজয় করিতে পারিলে তবেত বলি বীর? কেহ যেন 
চাহেন না এমন বীর হইতে । মহাত্মা বীশুত্রী্টও সয়তান কর্তৃক প্রলুন্ধ 
হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ শাকাসিংহেরও কত ঘোর তপন্তার মধ্যে পাপের 
সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যোগীশ্বর মহাদেবের পর্য্যস্ত সমাধির মধ্যে 
চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হই়াছিল। আর কাটানুকীট যে আমরা, তাহাদের 
দাসানুদাসের পদধূলি লইবার যোগ্য নই যে আমরা, আমরা কিন! পাপের 
হু্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমূলে পাঁপকে বিনাশ করিব 111 আমরা ইহাদিগের 
সকলের অপেক্ষা বল ও বীর্য্যশীলী কিনা, আমরা প্রলোভন আহ্বান করিয়া 
আনিয়া তাহ! জয় করিব ! কুহকের ছৃর্ভেদয শৃঙ্খল গলায় পৰিয়া, পায়ে জড়াইয়া 
অঙ্চুলির আঘাতে তাহ! ছিন্ন করিয়া ফেলিব ! এরূপ তেজ প্রদর্শন করিতে 
কেহ যেন স্বপ্নেও চিন্তা না করেন। যীণ্ড তাহার ভক্তদিগকে এই প্রার্থনা 
কৰিতে শিখাইন়াছিলেন--'আমাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে লইয়া যাইও না, 
পাপ হইতে রক্ষা কর ছুর্বল সর্বদা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করিবে। কিছুতেই যেন কোন পাপকে ইন্ধন দেওয়৷ ন! হয়। কাম, ক্রোখ 
লোভ, মোহ--ইহাদিগুকে ইন্ধন দিলে আর রক্ষা থাকিবে না। এইজস্ঠ 
নারদ খষি এবং সকল ভকজ্জগণই ছুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে অন্থুরোধ করিয়াছেন । 
যাহাতে এই সর্ধনাশ কোনরূপ প্রশ্রয় না৷ পায় এইজন্য বিধি হইয়াছে £-- 
জ্রীধননাক্তিকবৈরিচরিত্রং ন শরবণীয়ং। 
নারদতক্তিন্থত্র । ৬৩ 
স্ত্রীলোকের রূপ, যৌবন, হাবভাৰ প্রভৃতির বর্ণনা শ্রবণ'করিবে না। 
তাহাতে মন বিচলিত হইবার সস্ভাবনা ৷ ' এরূপ লোক অতি বিরল.যাহারা 
কোন কুৎসিত বর্গন শুনির়াও হৃদয় নির্বিকার রাখিতে পারেন। অনেকে 


৩৮ ভক্কিযোগ। 
ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা! করিবার ছল করিয়া 1159%61163 ০1 0৩ 0০081 
০ 10090 পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার ভিতরে যেরূপ কুৎসিতঃ 
রূপবর্ণনাদি আছে তাহা পাঠ করিয়াও মনের বিকার হয় নাই, এনপ পাঠক 
কজন আছেন বলিতে পারি না। মন্দ স্ত্রীচরিত্র শ্রধণে পৈশাচিক প্রবৃত্তি 
উত্তেজিত হইবে, সুতরাং তাহা শ্রবণ নিষিদ্ধ । 

ধনিচৰিত্রও শ্রবণ করিবে না| অমুক ব্যক্তি ধন উপার্জন করিয়া যেমন 
ভাকজমকের কার্য্য করিয়াছে এ দেশে আর কেহ ওরূপ করিতে পারে নাই; 
অমুক ব্যক্তি প্রতিদিন সহ মুদ্রা উপার্জন করে, তাহার বাড়ীখানি দেখিলে 
ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া বোধ হয়, ঘরের দ্বারে দ্বারে সাটিনের পরদা -- 
সেগুলি আবার আতর গোলাপের গন্ধে পরিপূর্ণ, ভিতরে যে ছবিগুলি, 
প্রত্যেক খানির মূল্য বোধ হয় হাজার টাকার উর্থে_সে যে কি অপুর্ব ছবি 
তাহ! বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। বাবু বসিয়। আছেন, কত কত পণ্ডিত 
তাহার গুণগান করিতেছেন--এইবূপ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে হৃদয় 
ধনোপাজ্জনের জন্য মাতিরা উঠে, প্রাণের ভিতর বাসনানল প্রজলিত হয়, 
ধনতৃষ্ণায় মন একেবারে অস্থির হুইয়৷ পড়ে, সদসৎ 'বিবেচনা থাকে না। 
যেরূপে হউক যতটুকু পারি এরূপ সুখসস্তোগ করিতে হইবে, লোকে ধনী 
বলিবে যশম্বী বলিবে, কত পণ্ডিত আসিয়। আমারওস্ততিবনানা করিবে, 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কত লোঁক অধন্মীচরণ ও অপরের সর্ধনাশসাধন 
করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হন্ন-_অবশেষে পতঙ্গের ন্যায় নিজের দেহমন 
লোভাগ্রিতে বিসর্জন দেয় ।॥ ধনিচরিত্র শ্রবণ করিবে না বলিয়া কেহ যেন 
মনে না করেন, তবে সছুপায় অবলম্বন করিয়া কে কিরূপে ধনী হইয়াছে, 
তাহা শ্রবণ করীও নিষিদ্ধ। 

নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করিবে না । নাস্তিকের চরিত্র শুনিতে শুনিতে 
ভগবদিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, চিত্ত অস্থির হুইয়া পড়ে, মন মোহীচ্ছন্ন 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা! দূর করিবার উপায়। ৩৯. 


হয়। জনষ্যার্ট মিল, আগষ্ট কোমৎ প্রন্থতির চরিত্র শ্রবণ করিয়া 
নাস্তিক হইলেই বুদ্ধিমান বলিম্না পরিগণিত হওয়া যায ভাবিয়া, অনেক 
নির্বোধ স্বীয় বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য নাস্তিক হুইয়াছেন। 

শক্রচরিত্রও শ্রবণ কর! নিধিদ্ধ। শক্রর চরিত্র গুনিতে শুনিতে হৃদয়ে 
ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, আস্ুরিক প্রবৃত্তি জাগ্ুত হয়, মন প্রতি- 
হিংসায় দগ্ধ হইতে থাকে। ইহার ম্তায় তক্তিপরিপন্থী আর কি আছে ? 
অপ্রেমের স্তায় প্রেমের বিরোধী আর কি হইতে পারে ? 

যাহাতে কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ প্রভৃতি উত্তেজিত হয়, তাহা! 
কখনও দেখিবে না, শুনিবে না, স্পর্শ করিবে না। হ্ুুতরাং কুরুচিপূর্ণ 
নাটক ও উপন্তাসপাঠের দ্বার রুদ্ধ হইল। কুদৃশ্ত, কুৎসিত ছবি, যাহাতে 
কোনরূপ দুপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা! কখন দেখিবে না । কুবাঁক্য, কুসঙ্গীত 
কখন শুনিবে না। এই জন্তই শ্রুতির ভিতরে দেখিতে পাই শিষ্যবৃন্দ 
লইয়া খধিগণ প্রার্থন। করিতেছেন £-- 

ও' ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্্রং পশ্টেম অক্ষতির্যজত্রোঃ 

স্থিরৈরসগৈভ্তুষ্ট,বাংসম্তনুতিব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ 

শান্তিবচন। মুণ্ডঁকোপনিষৎ। 

« হে দেবগণ, আমর! যেন সর্বদা ভগ্র শবষই শ্রবণ করি এবং চক্ষে সর্বদা 
ভদ্র বস্তই দর্শন করি। স্থির অঙ্গবিশিষ্ট শরীর দ্বারা তোমাদিগের স্তব 
করিয়৷ যেন দেবতাদিগের উপযুক্ত আমু প্রাপ্ত হই অর্থাৎ অভদ্র কিছু 
কর্ণ ও চক্ষুর সম্পুখে উপস্থিত ন! হইলে ইক্জরিয়চাঞ্চল্য জন্মিবে না; তাহা 
হইলেই জিতের হইতে পারিবেন; জিতেন্দ্িয় হইলেই অঙ্গ স্থির হইবে; 
সুতরাং ইন্জ্িরজয়ের ফলম্বরপ দীর্ঘায়ু লাত করিতে পারেন! 

এখন ভিতরের কণ্টকগুলি কি কি এবং কিরূপে তাহা দুর করা যাইতে 
পারে তাহারই আলোচনা করিব। ভিতরের সমস্ত কণ্টকগুলি যখন 


৪৩ তক্তিযোগ | 


নিঃশেষিত হইয়! যায়, তখন আর বাহিরের কণ্টক কোন ক্ষতি করিতে 
পারে না, কিন্তু সে অবস্থায় উন্নত হওয়া সহজ নহে--.অনেক সাধনসাপেক্ষ । 
ভিতরের কয়েকটি প্রধান কণ্টকের নাম করিতেছি--(১) কাম, (২) ক্রোধ, 
(৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) মদ, (৬) মাতসর্য্য ও তদনুচর, (৭) উচ্ছ,ঙ্লতা, 
(৮) সাংসারিক দুশ্চিন্তা, (৯) পাটওয়ারি বুদ্ধি অর্থাৎ কৌটিল্য, (১০) 
বহ্বালাপের প্রবৃত্তি, (১১) কুতরকেচ্ছা, (১২ ) ধর্মাড়ম্বর।, 
কামজনিত যে দশটা দৌষ মনকে বিশেষভাবে তরল করে, তাহার 
উল্লেখ করিতেছি :-- | 
মুগয়াক্ষো দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্িয়োমদঃ | 
তভৌধ্যত্রিকং বৃথাটায। চ কামজো দশকোগণঃ ॥ 
মন্ূুসংহিতা ৭1 ৪৭ 
বুয়া অর্থাৎ পশ্তপক্ষী-শিকার, তাদপাশা-থেলা, দিবাঁনিদ্রা, পরের 
দোষকার্তন, স্ত্রীপঙ্গ, সুরাপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথীভ্রমণ | নৃত্য, গীত 
ও বাদ্য বলিতে ভগবদ্ধিষয়ক নৃত্য, গীত ও বাদ্য অবশ্ঠ বর্জিত । র 
ক্রোধঙজনক বে আটটি দোঁধ চিত্রকে বিকৃত করে তাহাদিগেরও নাম 
করিতেছি £-- 
পৈশুস্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্াসূয়ার্থদুষণং 
বাগদগুজঞ্চ পারুষাং ক্রোধজোহুপি গণোহষ্টকঃ ॥ 
মন্ুসংহিতা | ৭1 ৪৮ 


থলতা, হঠকারিতা ( গৌয়ারতামি )১ পরের অনিষ্টচিস্ত/ ও আঁচরণ, 
অন্ঠের গুণসন্বন্-” অসহিষুতা, পরের গুণের মধ্য হইতে দোষ বাহির 
করা, যাগ দেওয়া উচিত তাহা ন! দেওয়া ও দত্ত পদার্থ অপহরণ করা, 
কঠোর ও কটু বাঁক্য প্রয়োগ এবং নিষ্ুরাচরণ। 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৪১ 


কামজ ও ক্রোধজ দোষগুলি যাহাতে নিকটে আসিতে না পারে ও 
আসিলে যাহাতে, তাহাদিগকে অবিলঘে দূর করিয়! দেওয়! যায়, তজ্জন্ত 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে । 

পৃথিবীতে বত প্রকারের দোষ আছে তাহাদিগকে দুরে রাঁিবার, কি 
দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ উপায় আছে, আর কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ দৌষ সম্বন্ধে বিশেষ উপায় আছে। 

সকল প্রকার দোষ সম্বন্ধেই সাঁধাবণ উপায় কয়েকটা মনে রাখা ও 
যিনি যেটি ফি যে কয়েকটা সহায় মনে করেন, তাহার সেইটী কি সেই 
কয়েকটা দৃঢ়ভাবে অবলগ্বন করা কর্তব্য। সাধারণ উপায়গুলি বলিতেছি-_- 

(১) যে পাপ, কি যে দোষ আপন! হইতেই মনে উদয় না হয়, তাহাকে 
কিছুতেই নিকটে আসিতে না দেওয়া । 

ন খন্বপ্যরসঙ্ঞস্ত কাম: কচন জায়তে। 
সংস্পর্শাদ্দর্শনাদাপি শ্রবণাদ্ধাপি জায়তে ॥ 
অপ্রাশনমসংস্পর্শমসংদর্শনমেব চ। 
পুরুষন্তৈষ নিয়মো মন্যে শ্রেরো৷ ন সংশয়ঃ ॥ 

মহাভারত ॥ শীস্তিপর্ব্ব ৷ ১৮০ 1 ৩০, ৩৩ 


ভীগ্মদেব একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন--“ষে 
ব্যক্তি যে বিষয়ের রসজ্ভ নহে, তাহার তাহাতে কামনা জন্মে না--স্পর্শন, 
দর্শন, কিংবা শ্রবণ হইতেই জন্মিয়া থাকে । অতএব যাহাতে কোন 
দুষিত বাঁ! মনে উপস্থিত হইবার সম্ভব তাহা স্পর্শ, কি দর্শন অথবা 
অশন করিবে না, মনুষ্যের ইহাই শ্রেয়স্কর নিপ্নম সন্দেহ নাই": 

যাহাতে মন কোনরূপ প্রনুন্ধ কি বিরত হইতে পারে তাহার 
ত্রিসীমায়ও কখনও মন কি সেই বিষয়োপযোগী কোন ইন্দ্রিয়কে যাইতে 


৪২ তক্তিযোগ । 


দেওয়া নিতান্তই নিষিদ্ধ। সমস্ত কুবিষয়ের প্রলোভন হইতে দূরে 
থাকিতে হইবে। 

(২) যিনি যে পাপে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহার কুফল আলোচনা 
ও চিন্তা করা । কামে কি কুফল, ক্রোধে কি কুফল, কামক্রোধ হইতে 
উদ্ভুত দোষগুলির কোন্টার কি কুফল, এই ভাবে দৌষ মাত্রেরই কুফল 
এবং প্রত্যেক পাপের জন্ত ইহলোকে হউক পরলোকে হউক, বিধিনির্দিষ্ট 
শাস্তি ভোগ করিতেই হুইবে--এই সত্যটীর আলোচনা! ও স্থিরভাবে চিন্তা 
করিলে সেই দোষের দ্রিকে মন অগ্রসর হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ 
লোভ, মোহ প্রভৃতি উত্কট পাপের ফল ইহলোকেই ভোগ করিতে 
হইবে। 

ত্রিভিবর্ষন্িভিমাসৈস্ত্িভিঃ পক্ষৈস্থিভিদ্দিনৈঃ | 
অত্যুৎ্কটেঃ পাপপুণ্োরিহৈব ফলমন্্তে ॥ 
হিতোপদেশ। 

'অত্যুত্কট যে পাপ ও পুণ্য তাহার ফল তিন দিনেই হউক, তিন 
পক্ষেই হউক, তিন মাসেই হউক, তিন বৎসরেই হউক, যখনই হউক, 
ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে; ইহা মনে হুইলে সহজেই কাণ, 
ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মন সঙ্কুচিত হইবে। 

কোন গ্রন্থ পড়িয়া, কি কোন সদ্ব)ক্তির উপদেশ পাইয়া, অথবা দৃষ্টান্ত 
দেখির! কিংবা আপন .মনে চিন্তা করিয়া যিনি হৃদয়ের অভাত্তরে দৃঢ়কূপে 
বুঝিতে পারিশ্নাছেন যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিরলালস। চরিতার্থ করিবে, তাহার 
ফলে তাহার নানাবিধ উতৎ্কট ও দ্বৃণার্হ রোগ জন্মিবে, মন্তি্ষ নিত্যেজ হইবে, 
বায ভূর্ববল হইব্রৈ»ম্থতিশক্তি কমিয়া যাইবে, শারীরিক বল ও সৌন্দর্য নাশ 
পাইবে, প্রাণের প্রফুল্লত। কিছুতেই থাকিবে না, যত সেই পথে অগ্রসর 
হইবে ততই মৃত্যুকে আহ্বান করা হইবে, ইহকালেও তাহার হুর্গতি, 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহ! দূর করিবার উপায় । ৪৩ 


পরকালেও তাহার ছুর্গীতি--ষিনি প্রকৃতই বুবিতে পারিয়াছেন, ৮০105866 
15 1,106) 59251191107 9 1052903.৮ 
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণা। 
শিবসংহিতা। 

তিনি কখনও ইন্দ্রিঃলালসা পরিতৃপ্ত করিতে সাহসী হইবেন ন!। 
অন্তান্ত সকল পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ অপকার চিন্তা করিলে সেই পাপ 
করিতে ভয় হয়। কাম ও ক্রোধের কুফল পরে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা বাইবে। 

(৩) পাপীর দুঃখ ও পুথ্যাত্মার স্ুখপর্যযালোচন। । পাগী আপাঁতমধুর 
পাপ করিতে যাইয়া চরমে কিরূপ ক্রিষ্ট হয় ও পুণ্যাত্মা কিরূপে ক্রমাগত 
আনন্দের দিকেই অগ্রসর হন, ইতিহাসে ও জীবনচরিতে তাহার দৃষ্টাস্তের 
অভাব নাই। পাপপ্রবৃত্তি কিরূপ সর্বনাশ ঘটায় ও পুণ্যেচ্ছ! কি অমুতময় 
শুভফল উৎপন্ন করে, প্রত্যেকে নিজের জীবনের অতীতভাগ চিস্তা করিলেই 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। কিঞিন্মাত্র অস্তদ্টি করিলেই পাপের 
অন্তদর্হি ও পবিভ্রতার উতৎসবানন্দ হৃদয়ের অভ্যন্তরে সকলেই উপলবি 
করিতে পারেন । সামান্য একটি নগণ্য ব্যক্তি জীবন পুণ্যময় করিয়াছেন 
বলিয়া কত কত মহারাজার রাজমুকুট তাহার চরণতলে বিনুষ্ঠিত হইয়াছে, 
আর কোন মহাসাআ্াজযের অধিপতি পাপের ম্রোতে শরীর ও মন 
ভাসাইঞ্জছে বিয়া! সকলের দ্ব্ণার ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়াছে--ইতিহাসের 

ক্তিতে পংক্তিতে তাহার জলস্ত প্রমাণ দেখিতে পাই। পাপের ফল 
ঘুঃখ, পুণ্যের ফল স্ুখ--যে কোন জাতির উন্নতি, ও অবনতির বিষয় চিন্তা 
করিলে এই সত্যটা প্রতিভাত হইবে । একমাত্র পুষ্ট প্রভাবেই যে 
ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় হুইয়াছিলেন, আর একমাত্র পাপের 
কুফলেই যে আজ অপর সকল জাতির পদ্দানত, তাহা ' কি কাহারও 


৪৪ ভক্তিযোগ । 


বুঝিবার বাকি আছে? যে কোন ব্যক্তির অথবা যে কোন জাতির অতীত 
কি বর্তমান অবস্থা আলোচনা! করিবেন তাহাতেই দেখিতে পাইবেন | 
ছুর্ভিক্ষাদেব ছুর্ভিক্ষং র্লেশাৎ ক্লেশং ভয়ান্তয়ং। 
মৃতেভ্য; প্রমৃতং যাস্তি দরিদ্রাঃ পাপকারণঃ ॥ 
উৎসবাছৎসবং যাস্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং নুখাৎ সুখং। 
শ্রদ্ধধাঁনাশ্চ দান্তশ্চ ধনাঢ্য; ুভকারিণঃ ॥ 
মহাভারত 1 শাস্তিপর্ব | ১৮১ 
দরিদ্র পাপাচারী ব্যক্তিগণ ছুতিক্ষ হইতে দুভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্রেশে, 
ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। ধনী জিতেঞ্জিয় 
শরন্ধাবান্‌ পুণ্যাচারী ব্যক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে 
সুখ হইতে স্থুথে গমন করেন” । ভীম্মদেব পাপাচারিগণকে দিত 
ও পুণ্যাচারীদিগকে ধনী আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিকও পাপাচারীর স্থায় 
দরিদ্র কপার পাত্র আর কোথায়? মনের ভিতরে যাতনা, বাহিরে গগ্জনা, 
ইহলোকও নষ্ট, পরলোকও নষ্ট। কেহ কেন্ক হয়ত বলিবেন--কেন? 
ইহলোকেও অনেককে পাপাচরণ করিয়া স্ুথী হইতে দেখিলাম ৮ তাহা- 
দিগকে এইমাত্র বলিতে চাই 'াহাদিগকে বাহিরে সুখী বলিয়া মনে 
করিতেছ, একবার তাহাদের অন্তরে স্থথ আছে কি না অ্ুসম্ধান করিয়া 
দেখ-স্পাপ করিয়। প্রাণের শীস্তিতি আছে এমন একটি প্রাণীও দেখাইতে 
পারিবে না” ৷ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যে প্রকৃত ধনী তাহার আর সন্দেছ কি? 
যিনি ভোগলাঁলসাবিহীন, পুণ্যে অবস্থিত, তিনি ত্রৈলোক্য রাজ্যকেও গ্রাহা 
করেন না। কোন্‌ যুক্তি এক রাজাকে দগ্োধন করিয়া বলিয়াছেন :-- 
ব়মিহ প:রতু্ট! বন্কলৈস্ং ছুকুলৈঃ 
সম উহ পরিতোষে। নিবিধিশেষো বিশেষঃ। 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দুর করিবার উপায় । ৪৫ 


স তু তবু দরিত্রো বন্য তৃষ্ণা বিশালা। 
মনসি চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্‌ কো দরিদ্রঃ ॥ 
বৈরাগ্যশতক। 


“আমরা সাঁমান্ত বন্ধল পরিধান করিয়াই সন্তুষ্ট, আর তুমি সন্তষ্ট বহুমুল্য 
ছুকুল পরিধান করিয়া, পরিতোষ উভয়েরই সমান; প্রভেদ এই, আমরা 
ভুকুলেও যেমন সন্থষ্ট বন্ধলেও তেমনি সন্তুষ্ট, তোমার বন্ধল পরিতে মনে কষ্ট 
হইবে, কেননা তোমার ভোগবিলাসভোগেচ্ছা আছে। দরিদ্র সে যাহার 
তৃষ্ণার বিরাম নাই ; মন বদি সন্তষ্ট থাকিল তবে দরিদ্রই বা কে আর ধনীই 
বাকে? মন সন্তষ্ট থাকিলে সকলেই ধনী। পুণ্যাত্মার মনে সর্বদা সস্তোষ 
বিরাজমান, তাই “তনি প্রকৃতই ধনী; আর পাপাচারী ব্যক্তি সম্রাট 
হইলেও তৃষ্ণাগীড়িত, তাই দরিদ্র ' দরিদ্র কে? যাহার চারিদিকে কেবল 
অভাব । ধনী কে? যাহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। বাহার যত 
তৃষ্ণা তাহার তত অভাবের জ্ঞান। অভাববোধ না থাকিলে তৃষ্ণা থাঁকিৰে 
কেন? যাহার যে বিষয়ে অভাববোধ নাই, তাহার সে ব্যয়ে তৃষ্চাও 
নাই। যদি ভোগের দ্বারা তৃষ্ণানিবুত্তি হইত, তাহা হইলেও একদিন 
দরিদ্রত! ঘুচিবার আশা হইত কিন্তব-- 

নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
ভ'বন। কৃষ্ঞবন্েবি ভূও এবাভিবদ্ধতে ॥ | 
মন্নংহিতা 1৯৪ 


“কামভোগ ছারা কখন কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্রি যেমন 
দুতাুতি পাইলে আরও দাউ দাউ করিয়। জলিয়! উঠে, কামও সেইরূপ 
ভোগের দ্বার! বৃদ্ধি পায় 

(৪) মৃত্যুচিস্তা ।--মৃত্যুচস্তা বিশেষরূপে পাপ-নিবারক। তুমি যখন 


৪৬ ভক্কিযোগ। 


পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এমন সময়ে যাহার কথায় তুমি বিশ্বীস স্থাপন 
করিতে পার এমন কেহ যদি বলে তোমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে, 
ভুমি ইহা শুনিয়া কি কখনও সেই পাপের দিকে ধাবিত হইতে পার ? খাহার 
সর্বদা মনে হয় এই মুহূর্তের মধ্যে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তাহার. কখনও 
পাপেচ্ছ। থাকিতে পারে না । “মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগ্গণ 1” 
এ ব্ষিয়ে একটি স্থন্দর গল্প আছে--কোন রাজা নানাবিধ সাজ্বাতিক 
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একেবারে মৃতবৎ্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শরীর নিতান্তই 
বলহীন হইয়াছিল। এক সাধু তাহাকে সবল করিবার জন্য কোন বৃক্ষপাত্রের 
রস প্রচুর পরিমাণে পানের ব্যবস্থা করিলেন ৷ বাজ তাঁহার উপদেশীনুসারে 
সেই ব্রস প্রত্যহ পান করিতেন। সাধু রাজা বতটুকু পান করিতেন 
তাহার সম্মুথে বসিয়া তাহার দ্বিগুণ ব্রিগুণ কোন দিন বা চতুগুণ রদ পান 
করিতেন । রাজা সবল হইতে লাগিলেন, শরীর তেজঃপুর্ণ হইতে লাগিল, 
কিন্ত তেজোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে &ঁ রসের শক্তিতে তাহার মনের ভিতরে অতি 
অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল) রাজ! সেই অপবিত্র ভাঁব ছারা 
অভিভূত হুইয়! পড়িলেন। দিন দিন নতই সেই রস পান করিতে লাগিলেন, 
ততই প্রাণ কুপ্রবুত্তির উত্তেজনায় অস্থির হইতে লাগিল । এক দিন দেই 
রস পাঁন করিতেছেন এমন সময় সাঁধুকে বলিলেন, “ভগবন্, আমি আপনার 
উপদেশানুসারে এই রদ পান করিয়া যে দিন দিন না€শর পথে অগ্রসর 
হইতেছি ; আগার মন অপবিজ ভাবের প্রণৌদনায় যে একেবারে অধীর 
হইয়া পড়িয়াছে; আপনাকে জিজ্ঞাসা! করি আপনি যে আমা অপেক্ষা ছিগুণ 
ব্রিগুণ কোন দিন বা! চতুগ্ুণ রস পান করেন, আপনার ত্রহ্ষচর্য্য অটুট থাকে 
কি প্রকারে? সাধু বলিলেন মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর পরে করিব, 
ইতিমধ্যে তোমায় একটি কথা বলা প্রয়োজন হুইতেছে--মহারাজ আজ 
হষ্টতে ষে দিবস এক মীস পূর্ণ হইবে, মে দিবসে তোমার মৃত্যু । এই রসের 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৪৭ 


মাত্রা এই কয়েক দিনের জন্য তোমার সাতগুণ নৃদ্ধি করিতে হইবে । 
রাজাকে সকলে সেই দিন হইতে রস সাতগুণ বৃদ্ধি করিয়া! পান করাইতে 
আরম্ভ করিল, শরীর যেন তেজে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু মনে তার 
কুভাব স্থান পার না, মন মৃত্যুচিস্তায় ব্যতিব্যস্ত । দুই এক দিন পরে সাধু 
জিজ্ঞানা করিলেন, "মহারাজ, এখন কুপ্রবত্তি কিরূপ অত্যাচার কৰ্রিতেছে ? 
রাজা উত্তর করিলেন, “আর ভগবন্‌, যে মৃত্যুচিস্তা আমার মনকে অধিকার 
করিয়৷ রহিয়াছে ইহার সম্মুথে যে কুপ্রবুত্তি কিরূপে উপস্থিত হইবে ?, 
সাধু বলিলেন, “মহারাজ, তোমার মৃত্যু আসিতে এখনও প্রায় এক মাস 
বাকি আছে, ইহার মধ্যেই মনের . কুভীব বিলীন হইয়া গিয়াছে । যদি 
তোমার মনের ভিতরে সর্বদা এইরূপ চিন্তা থাকিত যে হয়ত এই মুহূর্তে 
মৃত্যু আমাকে শ্রাস করিবে, তাহা! হইলে কি কখনও কুপ্রবৃত্তি নিকটে 
আসিতে পারিত? আমি ত মৃত্যুকে সর্ধদা সম্মুথে দেখি। তবে আর 
কুপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে কি প্রকারে ? বাস্তবিক পাপ দমন করিতে মৃত্য 
চিন্তার স্তায় এমন মহোপকারী ওুঁষধ অতি কম আছে। হৃত্যুচিস্তার নামে 
সকণ্র প্রকার পাপেরই আক্ষালন থামিয়! যার । 

(৫) পাপজয়ী মহাঁপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠ ও শ্রবণ এবং কি 
উপায়ে তাহারা পাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার অনুধাবন ও পাপ- 
বিরোধিগণের সঙ্গ + বাহাদিগের জীবন অগ্নিময়, কোনরূপে তাহাদের সংস্পর্শে 
আসিলে বাহার প্রাণে যতটুকু তেজ থাকে তাহ! তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে 
ধীতুগুষ্ট সয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া যে ভাবে “£৩% 11066 19৫11000 029৩, 
99180”, “দূর হ, আমার নিকট হইতে, সয়তান” বলিয়াছিলেন, তাহা 
পড়িয়া! কাহার না মনে হয় আমিও যেন এভাবে সরতানকে দুর করিয়া দিতে 
পারি। মারের ( পাঁপপ্রলোভনের ) সহিত শাফ্যসিংহের যখন সংগ্রাম হয়, 
তৎনকার তাহার সেই ছুর্দমনীয় তেজোবিকাশ, সেই অপ্রতিহত শক্তিচালন, 
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সেই সিংহ্গঞ্জনসম হুঙ্কার ধ্বনি মনে করিলে কাহার না প্রীণে অভূত- 
পূর্ব বলের সঞ্চার হয়? যেমন কাম তাহার নিকটে উপস্থিত হয়! তাহাকে 
বিচলিত করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি ধর্ম্নবীর বজ্জগন্তীরম্বরে বলিলেন £-- 
মেরুঃ পর্বতরাজঃ স্থানাৎ চলে সর্ববং জগন্নোভবেৎ 4 
 সর্বৰ স্তারকসঙ্বভূমিপ্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রো নভাহ ॥ 
সর্ব সত্বা ভবেয়ুরেকমতয়? শষ্যেম্মহাসাগরো | 
নত্েব ভ্রুমরাকমুলোপগতশ্চাল্যেত অন্মদ্ধিধঃ ॥ 
ললিতবিস্তর । 
রং মেরু পর্বতরাজ স্থানভুষ্ট হইবে, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশাইয়! মাইবে, 
আকাশ হইতে হৃর্যা, চন্ত, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হুইয়। ভূমিতে পতিত হইবে, 
এই বিশ্বে যত জীব জাছে সকলে একমত হইবে, মহাসাগর গুকাইয়া 
যাইবে, তথাপি এই বে বৃক্ষমূলে আমি বমিয় অংছি, এস্থল হইতে আমাকে 
বিন্দ্মান্র বিচলিত করিতে পারিবে না। 
_ মার যেমন আমার্দিগকে নিফ্োষিত তরবারি লইয়া! আক্রমণ করে, সেই- 
ভাবে যখন তীাহাকেও আমাদিগের স্ায় দুর্বল জীব ভাবিয়া আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হইল, অন্দনি তিনি সিংহনাদে দি্মগুল বিকম্পিত করির! 
বলিলেন--তুমি কেন-_ 
সর্ব্বেষ়ং ব্রিসাহঅমেদিনী যদি মাৈঃ প্রপূর্ণ। ভবে! 
সর্বেবিষাং যদি মেরুপর্ববতবরঃ পাণিষু খড়েগাভবেহ ॥ 
তে মেন সমর্থা লোমচালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং । 
কুর্ধ্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ষ্িতেন দৃঢ়ং ॥ 
্* ললিতবিষ্তর। 
. এই তিন সহজ পৃথিবী যদি সমস্তই মার কর্তৃক প্রপূর্ণা হয়, আর, 
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প্রহোক মার যদি মের পর্বের গ্ঘার প্রকাণ্ড খজ্ী হস্তে লইয়া উপস্থিত 
হয়, তথাপি তাভারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেও এই থে 'আমি দ্ররূপে বন্মিত 
ইয়া রভিক্াছি, আমাকে আঘাত করা দৰে থাকুক, কিঞ্িন্সা 
উল্াইতেও পারিবে না” নহা তাহ মার পরান্ত ভইয়া শেল । 

আমরা সকলেই বেন মাবেব দাসানুদাস হইয়া রহিয়াছি। এইকপ 
তজঃপুষ্জ মহাপুরুষদিগেধ জীবনা উপর্মাপবি পাঠ করিলে, কিতবা খাভাবা 
অটগভাবে ব্রহ্মচর্া বক্ষা কবিরা আপনাদিগের বাঁধাবন্তার পবিচর দিতে- 
ছন াভািগেন চরণধূণি মন্তকে গউলে আমরাও বলীয়ান হইতে 
পাবি---পাপের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন কবিতে সাভসী হত 

পুণাপথের সহথাত্রী ধন্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং তাভাদিশের সাত বন্যা 
লাচনা ও ভাগাদিগের খিসরে চিন্তা পাপদমনের বিশেষ সহায়। যাহার। 
শাল্াবস্থা হইতে ধান্মিক পিতামাতা কন্ভুক সংপথে চালিত, তাহারা পরম 
(সীঠাগাশালী। যাহারা সেই সৌভাগা ভইতে বঞ্চিত, তাভাদিগের মধ্যে 
থে কেহ ধন্মবস্থুসহবাম সষ্ভোগ  কপিগাছেন ভিনিই জানেন, সেই 
বন্ধুমিলন তীভার ভীবনের কহ উপকার সাধন কবিরাছে । ধন্মবন্থু 
ণলিতে কেহ কেধল একবন্মসম্প্রপায়হুক্ত বন্ধু বুঝিবেন না ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অক্ুতিম বন্ধুহ ভইতে পারে) পবিজ্রভাবে 
লাভা্দিগকে ভালবাসা ঘার ভারা পাপপে অগ্রসর ইবার বিশেষ 
অন্তরায়। এই বাকোর ধাথাখা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি কবিরা- 
ছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ করিবার জক্ত উদ্যত ভইয়ছে, এমন 
নময়ে বদি তাহার জদয়ের বন্ধুকে ভাহার সন্মথে উপস্থিত করিঠে পার, 
সে কখনই সে পাপ করিতে পাবিবে না। মে দিবস হইতে কোন 
বাক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে গ্ররুত ধন্মভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে 
আবস্ত করিবে, সেই দিবস হইতে সেই বন্ধুর সংসর্গে যে তাঙ্গা 

$ 
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পাপলালন। ক্রমেই কমিতে থাকিবে ইনা পরব সতা। তভার তিনটা কারণ 
আছে £-- 

১। কাহারও চবিত্রে মুগ্ধ না ভইনদে তাভার সভিত প্রকৃত বন্ধু 
ভ্য়ু না । মুগ্ধ হওয়! শ্রদ্ধাসাপেক্ষ । যাভাব চরিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা 
উত্রুষ্ট ও নিষ্পাপ মনে না করি, কিন্বা নাভার চিত্রে কোন বিশেষ মধুর 
পবিত্র ভাব ন। দেখি, তাভার প্রতি আমার কন শ্রদ্ধা ভইতে পারে ন 
এবং সে আমাকে ধশ্মভাবে মুগ্ধ করিতে পাছে না। বুদ্ধ হইলেই মন্থুকরণ 
করিবার ইচ্ছ। হয়। অনুকরণ করিতে গেলে পুণা ৪ পবিত্রতার দিন 
দিন উন্নত হওরা তাভার অবশ্থস্তাবী ক মতই বন্ধু গুণ মধুরতগ 
বোধ হইবে, ততহ নিজের দৌষ অধিকতর ঘ্বণিতঠ ভহবে; স্রতরাং তাভ। 
ত্যাগ করিয়া বন্ধুর গুণ আয়ত্ত করিতে প্রবল ইচ্ছা হঠবে। 

২। ধন্মবন্ধুদিগের মধ্যে সর্বদা সদণলোচনা হহয়। থাকে ; অসধা- 
লোচনা ভহতে পাবে না । সর্বদা সধালোচনা। নে কর্ত উপকারী তাহ! 
সকলেই জানেন । 

৩। পরস্পরের সাধুচিন্তা ও সদ্ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের হৃদয়ে 
ৰলের সঞ্চার হয়, এবং আমার প্রাণের বন্ধু যাহা দ্বণা করে তাহ! আমি 
কি করিস! করিব? তাহ। করিলে কি সে আমাকে ভালবাসিবে, 
এইরূপ চিন্তার উদস্ন হয়। এততিন্ন ছদমন খুলিয়া কিছুই গোপন না করিয়া 
ঘত নিজেব পাপের বিষন্ন বন্ধুদিগকে বলা হয় ততই পাপ দমন করিতে 
তাহাদিগের সহানুভূতি ও সাহাধ্য পাওয়া বায়। থে স্কলে একাকী ভুর্বল 
চিত হইয়। সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই স্থলে বন্ধুগণের প্রাণের বল 
যোগ করিলে -ক্ষি পরিমাণ পক্তির বৃদ্ধি পায় এবং পাপপরাজয় কত দূর 
মহজ হইয়! আইসে, তাহ! সকলেই বুঝিচ্ে পারেন । 

বন্ধুতা যে এইরূপ অমৃত্রময় ফল প্রসব করে, তাহার দৃষ্টন্স্ববনপ 
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একচটী অতি সামান্ত ঘটনার উল্লেখ করিব। একটা বালক চতুর্দশ 
ৰতসর বন্দে সমরে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন স্থলে বাস 
করিতেছিল। দে সেহস্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহার! প্রান্গ 
সকলেই ইন্জরি্বাসক্ত ও নুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই 
অনেক সময়ে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া স্থুরাপান করিত। গৃহস্থামী 
বাড়ীতে বেপ্তা আনিতে সন্কুচিত হইতেন না। এক দিবস কতকগুলি 
লোক সুরাপান করিতেছে ও বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়। তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার অন্থরোধ করিতেছে । 
তাহাদিগের বাকা .শানতে শুনিতে বালকটির ইচ্ছ। জন্মিল, ক্রমে সে 
স্ুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল? যেমন হস্ত 
বাড়াইতে যাইতেছে, অমনি তাহার একটি বিদেশস্থ প্রাণের বন্ধুর ছবি 
তাহার মনের সম্মুদে উপস্থিত হইল । সেই বন্ধুটীর প্রতি ইহার গা 
অনুরাগ, ছু'য়ে একভ্র অনেক সমক়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচন! 
করিয়াছে । মনে হইল, “আমি কি করিতে যাইতেছি! আমি আজ 
পুবাপান করিলে কি তাহার নিকটে গোপন রাখিতে পারিব? যদ্দি 
গোপন রাখি তাহা হহলে ত আমার স্তায় বিশ্বাসঘাতক আর কেহ হইতে 
পারে ন।। যাাকে এত ভাল বাসি যাহার নিকট কিছুই গোপন রাখা 
কর্তব্য নতে, তাহার নিকটে ইা প্রকাশ না করিয়া কিরূপে থাকিব? 
প্রকাশ কৰিলে সেকি আর আমায় ভালবাদিবে? তাহার সহিত কত 
দিন সুরাপানের বিরুদ্ধে কত আলোচনা করিয়াছি। দে আমাকে 
কখনও ভাল বাসিবে না । তবে এখন সুরাই পান করি, কি তাহার 
ভালবাসার মর্ধাদা। রক্ষা করি?” এইরূপ চিন্তায়* বালকটার হৃদয় 
আন্দোলিত হইতে লাগিল । একদিকে সুরার মোহ্মন্ত প্রবণ প্রলোভন, 
সপরদিকে প্রেমের পবিত্র গাঢ় আকর্ষণ । কিঞ্চিৎ কাল সংগ্রামের পর 
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প্রেমেরই জয় হইল। পবিভ্র বন্ধুতার উপকারিত্ব দেখাইবার জন্ত এইরূপ 
তূরি তরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে। ধর্ববন্ধুগণ প্রকৃতই অতি 
আদরের সামগ্রী এবং পাপদমনের বিশেষ সহায় । 

(৬) ভগবানের স্বরূপচিস্তন ও তীহভার নিকটে প্রার্থনা । প্রত্যেক 
দিন অন্ততঃ একবার ভগবানের নিকটে নিজের বিশেষ বিশেষ পাপ লক্ষ্য 
করিয়। তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা ও তদ্বিরোধা তাহার স্বরূপ চিন্তা 
করিলে তাহার কৃপায় এবং নিজের অগ্তূর্টির বলে সেই সেই পাপের 
প্রণোদনা ক্রমেই কমিয়া আইসে। এই উপায়টি অতি সহজ, অতি মধুর 
ও অতি উপকারী । এক একটি পাঁপকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া ভগবানের 
নিকটে তাতা অপসারিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিবে । সাধারণ ভাবে 
মোটামুটি পাপক্ষালনের প্রার্থন।৷ তত উপকারী হয় না। “আমি পিশাচ, 
দেখ পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমার ভিতরে কিরূপ সর্বনাশ ঘটাইতেছে--সে 
দিবন কি কাওটা করিলাম, আজ অমুক সময়ে কি ভাবে কুচিস্তা উপস্থিত 
হইল । নিক্ষলঙ্ক দেব, আমাকে পবিত্র কর-_-আমি অস্থর, ক্রোধ আমার 
জীবনকে কিরূপ বিকৃত করিতেছে, অমুক ঘটনায় আমি কি জঘন্ভ ভাবের 
পরিচয় দিয়াছি__হে শাস্তির আধার, আমার ক্রোধ দূর কর”- এই 
প্রণালীতে ভগবানের নিকট এক একটা! বিশেষ পাপ ধুরিয়া! তাহা হুইভে 
মুক্ত হইবার জন্ত প্রার্থনা ও তদ্বিরোধী স্বরূপ চিন্তা করিলে, সেই পাপ 
হইতে রক্ষা পাওয়া বায়; অনেকে আপনার জীবন হইতে ইহার সাক্ষ্য 
দিতে পারেন। ভগবানের স্বরূপচিস্তন ও তীহার নিকট প্রার্থনা দ্বার! 
সহস্র সহম্র পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে। 

(৭) ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা । তগবান্‌ বিশ্বতশ্চক্ষু - এমন 
স্থান নাই যেখানে তাহার চক্ষু নাই । কি বাহ জগতে, কি অন্তর্জগতে, 
কোথাও এমন স্থান নাই যে স্থলে তিনি নাই। অতিদূরে যাহ! ঘটিতেছে 
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তাহাও তিনি যেমন দেখিতেছেন, অতি নিকটে যাহা! ঘটিতেছে তাহাও 
তিনি তেমনই দেখিতেছেন। মন্ুষস্তের চক্ষু হইতে লুকাইতে পারি, কিন্তু 
তাহার চক্ষু হইতে কিছুতেই লুকাইবার সাধ্য নাই। বাহিরের কার্যত তিনি 
দেখিতেছেনই) অস্তরে-_হৃদরের গভীরতম প্রদেশে কখন কোন্‌ চিন্তাটা 
উদ্নয় হইল মানুষ তাহ জানিল ন! বটে, কিন্তু তিনি তন্ন তন্ন করিয়া তাহার 
প্রত্যেকটাকে দেখিলেন। পাপের শাস্তিদাত৷ তিনি, তাহার নিকট অন্য 
সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। অন্তর্দশী তিনি সমস্ত দেখিতেছেন, প্রত্যেক 
পাপচিস্তা, পাপবাক্য, পাপকার্য্য, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেছেন, 
ধর্রাজ বিচারপতি পাষগুদলন তিনি, পাপ করিলে নিস্তার নাই, তাহার 
পগুবিধান তিনি করিবেনই করিবেন, পলায়ন করিয়া! কোথায় ফাইব? 
যেখানেই যাই, ওই বিশ্বতশ্ক্ষু ! নির্জন কাস্তারে, গিরিকন্দরে, সাগর- 
গর্ভে__যেখানেই বাই ওই বিশ্বতশ্চক্ষু। কোথায় পলাইব? কোথায় 
লুকাইব? কোথায় মস্তক রাখিব? বাহিরে বিশ্বতশ্চক্ষু-_-ভিতবে 
বিশ্বতশ্ক্ষু__কাহার সাধা এ চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যায়? পাপী এঁষে 
নিজ্জন প্রকোষ্ঠ দ্বাররুদ্ধ করিয়া পাপের আয়োজন করিতেছে--একবার 
উদ্ধাদিকে দেখ সমস্ত গৃহের ছাদময় ও কি? ও কাহার দৃষ্টিবাণ 
তোমার অন্তস্থল ভেদ করিতেছে? এ দেখ প্রাচীরের প্রত্যেক পরমাণুর 
ভিতর হইতে ও কাহার দৃষ্টি অগ্নিন্ফুলিঙ্গের স্তায় তোমার দিকে ধাবমান ? 
আবার গৃহের মেজে এ কাহার দৃষ্টিতে ছাইয়! গেল? তুমি যে এ কারা- 
গারে বন্দী হইয়! পড়িয়াছ; কোথায় সে দৃষ্টি নাই? উদ্দে এ দেখ__ 
হিশ্বতশ্চক্ষ, নীচে দেখ বিশ্বতশ্চক্ষু, দক্ষিণে বিশ্বতশ্চন্ষু, বামে বিশ্বতশ্চক্ষু। 
কেবল চারিদিকে কেন_এঁ দেখ--তোমার দেহময়ু ও কি? প্রত্যেক 
রোমকূপে ও কাহার দৃষ্টি ?_ সমস্ত অস্থি-মজ্জা মাংসময় ও কি দেখিতেছ? 
এ যে যেখানে ভাবিয়াছিলে কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই-_হৃদয়ের 
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সপ্তভল তো করিয়া এঁ কাহার দৃষ্টি সেই গুহৃতম গুহার ভিতরে প্রবেশ 
করিতেছে? এখন উপায়? প্র যেচিস্তার উদয় হইতে না হইতে সমস্ত 
ববি! লইল ও কাহার দৃষ্টি? সেই ভীষণ হইতেও ভীষণ বস্তরধারী দৃণ্ড- 
বিধাতা ধর্মরাজ বাহার ব্জাঘাতে তোমার পাষ হৃদ খণ্ড বিখগ্ডিত 
হইয়া যাইবে--তিনি সমস্ত দেখিক্সা লইতেছেন !! 
একোইহহমন্মীতি চ মন্যসে ত্বং 
ন হ্ৃচ্ছয়ং বেসি মুনিং পুরাণং 
যো বেদিতা কম্মশঃ পাপকস্ত 
তস্থাস্তিকে ত্বং বুজিনং করোষি ! 
মন্যতে পাপকং কুত্বা ন কশ্চিদ্বেত্তি মামিতি | 
বিজস্তি ঢৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তবপুরুষঃ ॥ 
মহাভারত । আদিপর্ব । ৭৪ | ২৮, ২৯। 
ভুমি যদি মনে কর আমি একাকী আছি তাহা হইলে সেই থে 
্য়াভ্যস্তরস্থিত পুণ্যপাপদর্শী পুরাণ পুরুষ তীহাকে তুমি জান না। যিনি 
একটী একটা করিয়া! তোমার সমস্ত পাপকর্ম্ব দেখিয়া! লইতেছেন, জানিতে- 
ছেন, তুমি তাহার সম্মুখে পাপ করিতেছ। পাপী পাপ করিয়া মনে করে 
আমার পাঁপচেষ্ট কেহ জানিল না, কিন্তু তাহা দেবতারাও জানিলেন জার 
অস্তঃপুরুষ ধন্মরাজও জানিলেন 1, 
যাহার এরূপ আলোচনা করিতে করিতে ভগবানের অন্ত্দর্শিত্ব ও 
সর্ধব্যাপিত্ব সর্বদা যনে জাগরূক থাকে, সে কখনও পাপ করিতে সাহসী 
হয় না। ৰ 
৮। নিজের বল সামর্থ্য চিন্ত। করিয়া ভিতরে ব্রহ্মশক্তি উদ্দীপন ও 
তেজের সহিত পাপদমনে অগ্রসর হওয়া! । “আমর! সকলেই সর্রশক্রিষানের 
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সন্তান, তিনি আমাদিগের পরম সহায়, ইলা চিন্তা করিলে নিতাস্ত নির্জীব 
বে ব্যক্তি, তাহারও প্রাণ ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইবে৷ “মামি ছুর্ভেছ্য ব্রহ্ষকবচে 
আবৃত, আমাকে পরাভূত করিবে কাম কি ক্রোধ!! আমি কি মৃত? 
মভাশক্তিসমুডূত আমি, জামি কেন ক্ষুদ্র পাপকে ভয় করিব ? প্রবল বাত্যা 
যেমন তৃণগুচ্ছ উড়াইয়া লহয়! যায়, আমি একবার হুষ্কার করিলে পাপ 
তেমন উড়িয়া বাইবে । আমি কেশরিশাবক হুইয়। শুগালকে ভয় কৰিব ? 
খখুনঃ পুনঃ মনের ভিভরে এই ভাব উপস্থিত করিলে পাপজয় অনায়াসসাধ্য 
হইয়া উঠে । রাম প্রসাদ এইব্দপ ভাবে উত্তেজিত ভইয়া গাতিক়াছিলেন £- 
মন কেনরে ভাবিস্‌ এত 
মাতৃহীন বালকের মত ? 
ফণী হয়ে ভেকে ভন্ব এ নে বড় অদ্ভুত ! 
ওগবে তুই করিস্‌ কারে ভয় হঃয়ে ব্রহ্মময়ী-সত 1 

মহাত্মা! কার্ণাইল এই ভাবে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সাংসারিক 
নানা দুঃখ কষ্টকে তৃণজ্ঞানও করেন নাই । কোনরূপ প্রলোভনে তাহাকে 
স্থালিতপদ করিতে পারে নাই । সাংসারিক ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন, যাহা 
কিছু সঞ্চম় করিয়াছিলেন কুরাইরা! গিয়াছে, কাল কি আহার করিবেন 
তাহার সংস্থান নাই, সতা ভইত্তে কিঞ্চিন্সাত্র বিচ্যুত হইলেই প্রভৃত অর্থের 
আগম ভয়, কিন্তু পগতনি ভিতরের ব্রহ্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না। ঘে আপনার ভিতরে সম্বদ! ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত 
দেখিতে পায়, কোন প্রকারের পাপ কখনও তাহাকে ক্রিষ্ট করিতে পারে না । 

সর্ব প্রকারের পাপদমনের সাধারণ উপায়গুলি বলা হইল । এখন যে 
কয়েকটা প্রধান কণ্টকের নাম করা হইয়াছে, তাহার এক একটা উন্মূলনের 
বিশেষ উপায় বল! যাইতেছে । 


কাম। 


(১) কাম যে সর্বনাশ ঘটায় তাহা বারংবার মনে করা কর্তব্য 
প্রধান প্রধান শরীর-তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাকো স্বীকার করিয়াছেন দে 
রক্তের চরম সারভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয় । -চিকিংসাশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার 
লুই লিখিয়াছেন,--811 01071101)0 10175101001505 7০5 0085 0৫ 
10105 17:6010115 21011)5 ০1 1)10900 01101 11710 110৩ 00111000951 
(101) 01 010 591)5010,৯ 

সম্াক্‌ পক্বস্থ ভুক্তস্য সারে! নিগদিতোরসঃ 

রসাদরক্তং ততো! মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। 

মেদসোহস্থি ততো মভ্জা মড্জ। শুক্র্য সম্ভব ॥ 

্বাগ্রিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জান্তেযু রসাদিষু। 

ষট্যু ধাতুষু জায়ন্তে মলানি মুনয়ে৷ জণ্ডঃ ॥ 

যথ! সহন্্ধাধ্মাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে । 

তথা রূসে মুুঃ পক ন মলঃ শুক্রতাং গতে ॥ 

ভাবপ্রকাশ । 

'তুক্তপদার্থ লম্ক্রূপে পাক পাইলে তাহার সারকে রস কছে। 
রস হইতে রক্ত, তাহা হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে 
অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জী এবং মজ্জা হইতে গুক্রের উৎপত্তি হয় ।, 

মুনিগণ বলিয়াছেন,_-উদরস্থ আগ্িদ্বারা! পচ্যমান রসে মজ্জা অবধি ছয় 
ধাতৃতে মল জন্মে; কিন্তু যেমন সভম্রবার দগ্ধ স্বর্ণে মল থাকে না, তেমনি 
রূস বারংবার পন্ক হইয়া শুক্রে পরিণত হইলে তাহাতে মল থাকে না ।” 

ঘে ব্যক্তি কুচিন্থ! ও কুক্রিয়া দ্বারা কামের সেব1 করে, তাহার সেই শুক্র 


কাম।, ৫৭ 


নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের পরমোতকৃষ্টাংণ ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা 
মানুষের অধিকতর কষ্টের. কারণ আর কি হইতে পারে? যিনি ব্রক্গচর্যা 
দ্বারা সেই তেজ রক্ষা করেন, তাঁহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার নিকল্স্‌ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,--]$ 19 & 0০৫17 
০৮-৯ 005১1010£1001 000 082৮ 8০ 09১: 01090% 15 09 

$ (03১ 91011) 016 91670591205 1017 190:0940/00015 11) 70০02 
50655. 11) & 10010 200. 01061151160 0015 11266 15 16-210 
5071)90. 171 £065 1020] 11100 076 01100110017 1520” 60 
10111) (011০৩ 10050 01010510010 &1)0ূ [00500121-01১9010, 2015 
1106 01171071075 90201190001 2110 010101590 10010111105 55510 
11870100১ 1111]) 10155 90011510595 20011810101 95090, 
107৮৮০১1011] 9100110117269) 9 20. 10:3৯010065016611৫0- 
(0211 2110 0115510511৮ 00101110750 210 21০৮ 00 9630121. 
11110100119 01501001560 21106010) 1000101010 ১0501010105 015- 
0016190 21110750710 11105010100 2 ৬0৮০01090 2160৮005 9 519128? 
00110075১ 11755101100. 06:৮0172+ চিকিৎসাণান্ত্র এবং শারীরবিজ্ঞান 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনযিত্রী শক্তির 
মূল উপাদান । *বাহার জাবন পবিত্র ও নিরত, তাহার শরীরে এই পদার্থ 
মিলাইয়! যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তি 
স্নায়ু এবং মাংসপেণী গঠিত করিয়া থাকে । মানবের এই জীবনীশক্তি 
রক্তের মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইয়! শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে 
সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দু়কায়, সাহসী ও উদ্ভমশীল এবং বীর্ধ্যশালী করে। 
আর এই বস্ত্র ব্যয় মানুষকে হীনবীর্ধ্য, হুর্বল এবং চঞ্চলমতি করিয়! 
ফেলে) তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাস হয়, রিপুর উত্তেজনা 


৫৮ তক্তিযোগ। 


ৰলবতী হয়, শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়, ইন্জরিবৃত্তি বিকৃত হইয়! পড়ে, 
ংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত 
হীনশক্তি হইয়া যায়; মুচ্ছ্ঠ, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। 
ইন্দ্রির়পরায়ণতায় মৃত্যু ও ব্রন্ষচর্য্যে জীবন । শিবসংহিতাও এই মহাতত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছেন,_- 


মরণং বিন্ুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ | 
মহধি পতঞ্জলি তাহার যোগন্ত্রে বলিম্বাছেন,-_ 
্রক্ষচর্যা-প্রতিষ্টায়াং বীধ্যলাভঃ। 
যিনি অবিচলিত ব্রঙ্গচর্যা অবলঙ্গন করেন, তীভার শারীরিক 'ও মানসিক 
বাধ্য লাভ হয়। 
ডাক্তার নিকল্স্‌ অন্ত এক স্তলে লিখিয়াছেন,__+0 1১172113101) 
0£ 1002 17775 0£ 000 ঠ0760170৩0100175 15 0577000 তা 2 
10010971010 11101625801 17094115৮70 11768711 ৮12001 2110 
51011716521 7106." িননেক্রিয়ের ব্যবহার স্কগিত বাখিলে শারীরিক ও 
সানপিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়» যিনি 
পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিরা থাকেন, কাহার সম্বন্ধে সেপ্টপল ও স্তার 
আইজাক নিউটনের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া ডাক্তার লুইস বলিয়াছেন, তীভাব 
শরীরের পবিত্রতম রক্তবিন্দুগুলি বাহা তেজোরূপে পরিণত হয়, প্রকৃতিই 
তাহার সদ্বাবভার করিয়া থাকেন--9180 11070056101 10076], 21110) 
10011017715 0 21061207 1009117 010 27019 চাছে] 00101001711) 
11017505000 111150/65” --প্পরকৃতিদেবী সেই রক্তবিন্দুগুলি দ্বার! মস্তিষ্কের 
শক্তি স্ৃতীক্ষতর এবং স্বাযু ও মাংসপেশী দৃঢতর এবং অধিকতর জীবনী- 
শক্তি পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ।, জ্ঞানসংকলনী তন্থে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন-_ 


কাম। ৫ 


ন তপস্তপ ইত্যাহুত্র্ষচর্্যং তপোতৃমং | 
উর্ধরেতা ভবেদ্যস্ত্র স দেবে! নতু মানুষঃ ॥ 


'পণ্ডিতগণ তপস্তাকে তপস্ত|! বলেন না, ব্রঙ্গচর্ধ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা ; 
যিনি উদ্ধরেত। তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।, যিনি বে পরিমাণে বক্ষচারী 
হইবেন, তাহার সেই পরিমাণে হ্থাদয় প্রফুল্ল, মস্তি সবল, শরীর শক্তিমান্, 
মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর ভইবে; ও যাহার যে পরিমাণে ত্রহ্ধচর্যের 
আভাব হইবে তাহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষগ্ন, মতি দুর্বল, শরীর 
নিস্তেজ ও মুখশ্রী রুক্ষ ও লাবণাশূন্ত হইবেই। কোন কোন ভ্রষ্টচরিত্র 
বাক্তিকে দেখা যায় যে, তাহারা নানা প্রকার অতি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি - 
আহার করিয়া বাহিরে শরীর সতেজ রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সহঅ 
চেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে সতেজ রাখিতে সমর্থ হয় না, অন্তঃসারবিহীন 
হইয়া পড়ে। মানসিক ছুর্ধলতা সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্যালরেট লিখিয়াছেন-_ 
+ [09111 01 11091100621 65176919115 0৫ 000 হ)০050 
51)02002101255 006 71012] 21161720010 06 000 115917005*? 
--ন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি, বুদ্ধিবৃতির বিশেষতঃ 
স্মৃতিশক্তির হূর্বলতা দ্বার লক্ষিত হয়।” ইন্দ্রিয়সংঘমের অভাবনিবন্ধন 
মনেক যুবককে শন্তিষ্বের দুর্বলতা, ধারণাশক্তির অভাব, স্বৃতিশক্তির হাস, 
মনের ওদান্তয, চিত্তের চাঞ্চল্য, মায়ুদৌর্ববল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, হৃৎকম্প, 
অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভাতি নানাবিধ ছুশ্চিকিৎস্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
দেখ! যায়৷ 

সত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্ত হইতে সর্বদা দূরে থ্কিবে। কামদমন 
করিতে হইলে কুচিস্তার প্রতি থড়ীহন্ত হইতে হইবে। ভিতরে কুচিস্তাকে 
স্থান দিলে আর পাপের বাকী রহিল কি? ইহাই ত পাপের তিত্তি। 


বু ভক্তিযোগ । 


কুচিন্তা দূর করিতে পারিলে চারিদিক পরিষ্কার ভইয়া যাইবে । এমন 
অনেক লোক আছেন ধাহারা কোন কুক্রিয়া করেন না, কিন্তু কুচিন্তা 
দ্বারা সর্বস্বান্ত হইতেছেন। তাহা দূর করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্ত 
কিছুতেই বেন তাহা ছাড়াইতে পারিতেছেন না। এক ব্যক্তি এইরূপ 
কুচিস্তাপীড়িত হইয়া ডাক্তার লুইসের নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত 
হন; তিনি তাহাকে এই কয়েকটি উপদেশ দেন-_ 

“মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে কুচিন্তা নিতান্তই ভয়াব ও অনিষ্টজনক ; 
তাহা হইলে যাই কুচিন্তার উদয় হইবে অমনি চকিত হইবে । চেষ্টা করিয়। 
তৎক্ষণাৎ অন্ত বিষয়ে মনকে নিষুক্ত করিবে । কুচিন্তা দূর করিতে প্রকৃতই 
ব্যাকুল হইলে মনের ভিতরে এমন একটা ভয় জন্মাইতে পারিবে যে, 
নিদ্রিতাবস্থায়ও কুচিন্তা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি জাগ্রত হইবে । 
(কতকগুলি লোক ইহার সাক্ষা দিয়াছে ), জাগ্রত অবস্থায় শত্রু প্রাবেশ 
করিলে তৎক্ষণাৎ সচকিত হইবে এবং বিশেষ কষ্ট না করিয়াও দূর করিয়া 
দিতে সক্ষম হইবে । ঘদ্দি এক মুহূর্তের জন্যও দূর করিয়া দিতে পারিবে না 
বলিয়া! সন্দেহ হয়, লক্ষ দিয় উঠিয়! অমনি শারীরিক কোন বিশেষ পরিশ্রমের 
কার্য আরম্ভ করিয়া দিবে । প্রত্যেক বারের চেষ্টাই পরের চেষ্টা সহজ 
করিয়! দিবে এবং তুই এক সপ্তাহ পরেই চিন্তাগুলি আয়ভাধীন হইবে । 

এতদ্যতীত স্বাস্থ্যের বিধিগুলি পালন করিবে । অল ও অতিরিক্তাহারী 
ব্যক্তিগণই ইন্ত্রিয়লালস। ভইতে কষ্ট পায়। খুব পরিশ্রম করিবে কিংবা 
ব্যায়াম অথবা ভ্রমণ করিয়া দিনের মধ্যে, দুই তিন বার বিশেষরূপে ঘন 
বাতির করিবে। লঘুপাক পুষ্টিকর ও অনুত্তেজক পদার্থ আহার করিবে। 
রাতি অধিক ন! ভ্রইতে নিপ্রিত হইবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোখান করিবে । 
নিদ্রার পুর্বে এবং গাত্রোথানের সময়ে প্রভৃত পরিমাণে শীতল জল পান 
করিবে এবং নির্ল বাযুপূুর্ণ স্থলে নিদ্রা বাইবে ।১, 
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এই উপর্দেশ মন্বুসারে কার্ধ্য করিয়৷ সেই বাক্তি এবং অনেক ব্যক্তি 
এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 

(২) কামের হস্ত হইতে ধাহারা রক্ষা পাইতে চাহেন, তাহাদিগকে 
কি কি শরীরসন্বন্ধীয় উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ 
করা যাইতেছে । আহারাদি সম্বন্ধেঙ কতকগুলি নিয়ম কর! উচিত। কাম 
রজোগুণসমুভূত | 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
ভগবদগীতা | ৩1৩৭ 
সুতরাং রাজন আহার পরিতাজ্য | 
কটুয়লবণ তুঞ্ততীক্ষরক্ষবিদাহিনঃ | 
আহার৷ রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদ।: 
ভগবদগীতা! ১৭।৯ 
অত্যন্ত তিক্ত, অতান্ন, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ ( মরীচাদি), 
অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী ( সর্ষপাদি) পদার্থ রাজস ব্যক্তিদিগের বাঞ্নীয় 
আতার ; ইহার দ্বারা ছুঃখ, শোক, রোগ উপস্থিত হয়। 

এইরূপ আহার ত্যাগ করা প্রয়োজন। 

ডাক্তার লুইসডিম্ব, কর্কট, মত্স্ত, মাংস, পলাওু, সর্ষপ, মরীচ, লবণ, 
অতি মিষ্ট ও গুরুপাক পদার্থ এবং অধিক মশল! দ্বার! প্রস্তত খাস 
জিতেন্দ্রিয়ত্বসা ধনের বিশেষ প্রতিকূল বলিয়াছেন । 

যে পদার্থগুলি আমাদের দেশের বিধবাগণের আহার করিতে নিষিদ্ধ, 
সেগুলি কামদমনের প্রতিকূল। তাহার! ব্রহ্মচারিণী, সুতরাং তাহাদিগের 
আহারসম্বন্ধে খধিগণ যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই পবিভ্রতাসাধনের 
অনুকূল। বিধবাদিগের খান্ত কি কি অনুসন্ধান করিল্া তাহাই আহার 
করা কর্তৰা । 


২ ভক্তিযোগ । 


সৈম্ধবং কদলী ধাত্রী পনসাম্র হরীতকী | 
গোক্ষীরং গোঘ্বৃতষ্ধেব ধান্যযুদগতিলাষবাঃ ॥ 
সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, পনস্‌ ( কাটাল ), আত্ম, হরীতকী, গোদুগ্ধ, 
গোদ্বত, ধান্ত, মুগ, তিল ও যব বিশেষ প্রশস্ত । আহারান্তে হরীতবী- 
তক্ষণ অতি উপকারী, তান্থুলচর্বণ নিষিদ্ধ। তাম্থুল উত্তেজক । দালের 
মধ্যে মুগ, ছোল! ভাল ; মাফকলাই ও মসুর উত্তেজক । 
ভাক্তার লুইস্‌ বলেন, রাত্রে শিদ্রার পূর্বে ও প্রত্যুষে জল পান উপ- 
কারী। অতি নির্মল জল পান করা বিধেয় : ফিল্টার করিয়। লওয়া কর্তব্য । 
কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাক! তাহার মতে বিশেষ অপকারী। রাত্রে 
ও প্রভ্যুষে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে 'এই দোষ অনেকট! দূর হয়। 
কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান উপকারী । তুলার গর্দি অপকারী। 


বেশতৃষাসম্বন্ধে বিলাসেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে । 
রাব্রিজাগরণ অপকারী। শয়নের পূর্বে সন্গ্রন্ত পাঠ ও ভগবানে 
আত্মসমাধান করিবে 


মধ্যে মধ্যে উপবাস উপকারী । একাদশীর উপবাস শরীরের বম 
বৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়। শরীর ও মনের বিশেষ উপকার সাধন করিয়! থাকে। 
পূর্ণিমার ও অমাবন্ার রাত্রিতে ভাত না খাওয়! বিধেয় । « 

প্রত্যেক দিবদ বিশিষ্টরূপে শরীরচালনার দিকে দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 
ব্যায়াম কিংব! মুক্তবাতাসে ভ্রুতপদে ভ্রমণ কামদমনের সহায়। শারীরিক 
পরিশ্রমে দিনে দুই তিন বার ঘর্খব নির্গত করাইলে অনেক উপকার । 
হিন্দুযোগীদের আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম কাম দূর করিবার বিশেষ গন্থা। 
জিতেন্দিযত্বসাধনের জন্যই আর্ধ্যখধিগণ আসনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
পন্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়। প্রাণায়াম কৰিলে কি উপকার হয়, কিছুদিন 
অভ্যাস করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই ছুটী আমন ইন্দরিক়- 
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নিধ্যাতনের প্রক্ষ্ট উপাক্ক ; বসিবার বে প্রণালী তত্দারাই উহা! নিগৃহীত 
শম্ন। প্রাণাম্নাম মনকে স্থুল হইতে সুক্ষের দিকে একাগ্র করিয়া! দেয়; 
সুতরাং নিকৃষ্ট রিপুউত্তেজনার ঘোর শক্র। যখনই কোন কুচিস্তা মনে 
উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ পন্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়। প্রাণাম়্াম করিলে প্রত্যক্ষ 
ফল পাওয়! যার । যাহারা! এই উপায় অসাধ্য কি অকর্তব্য মনে করেন, 
তাহারা, যেমন এরূপ চিন্তা উদয় হইবে, অমনি অবিলম্বে বিশেষ কোন 
শারীরিক পরিশ্রমের কাধ্যে নিবুক্ত হইবেন। এরূপ সময়ে উচ্ৈঃস্বরে 
ভগবানের নাম জপ কিংবা! গান করিলে উপকার পাইবেন । 

কৌপীনধারণ দ্বার! ইন্দ্রিয্ুজপ্নের অনেক সাহাঘ্য পাওয়া বায় । 

অনাতুরঃ স্বানিখানি নস্পৃশেদনিমিত্ততঃ | 
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ববাশোব বিবজ্জয়েও ॥ 
মনু। ৪1 ১৪৪ 
পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্বীয় ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রসকল এবং 
উপস্থকক্ষাদিগত রোম স্পর্শ করিবে না? 

শরীর সম্বন্ধে বতগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, মনে ভাল হইবার ইচ্ছা না 
থাকিলে ইহার কোনটাই কাধ্যকর হইবে না । পবিত্র হইবার ইচ্ছা! 
লইয়। এই নিম়মন্ুসারে যিনি কার্ধ্য করিবেন তিনিই ফল পাইবেন। 

(৩) সর্বদা কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাক কামদমনের প্রক্ষ্ উপায় । 
বে ব্যক্তি সর্বদা কার্য্যে ব্যতিবাস্ত, তাহার ইন্দ্রিয়বিকার অতি অল্পই হইয়া 
থাকে। স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতীকে শুনিতে পাই কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
“মহাশয় আপনার কি ইন্টরিয্বিকার উপস্থিত হয়? তিনি নাকি 
তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন--“আমি সর্বদ! কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তাই 
আমার নিকট ইন্দ্রিয়বিকার আসিতে পারে না ।, 

(৪) আপনার জীবনে যে সমস্ত ঘটনাক্ন ভগবানের প্রতি গাড় 


-৬৪ ভক্তিযোগ । 


ভক্তির উদয় হইয়াছে, কিংব। ভষে হৃদকম্প উপস্থিত হইয়াছে, অথবা! প্রাণ 
দয়ায় কি পবিত্র ভালবাসায় প্লাবিত হইয়াছে, কিংবা জীবনের অনিত্যত। 
বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই সমন্ত ঘটনান্মারক কতকগুলি কথা 
একখানি কাগজে লিখিয়! যখনই কোন কুচিন্তার উদয় হয়, তখনই তাভ! 
সম্মুখে রাখিলেই, সেই ঘটনাগুলি মনোমধ্যে যে চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত 
করে তদ্বারা কুচিন্ত! দূরীভূত হইয়া! যায়। এই উপায়ে অনেকে উপকার 
পাইয়াছেন। 

(৫) আর 'একট। উপায়, -সর্বদা “পবিত্রতা” “পবিত্রতা” জপ করা) 
সুথে ও মনের মধ্যে বারংবার “পবিত্রতা” “পবিত্রতা এই শব্দটি উচ্চারণ 
করা); কাগজে এই শব্দটা সর্বদা লেখা; আহারে, বিহারে, পথে, ঘাটে 
সর্বদা এই শবটা মনে আনা; পবিভ্রতায় শরীর ও মনসন্বন্ধে কত উপকাৰর 
তয়, পবিত্রতার বলে মানুষ কিরূপ সুন্দর হপ্প, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা এবং 
পবিভ্রতাসন্বন্ধে সর্বণা আলোচনা করা । পবিভত্রতায় তগবদ্ভাবে যে মানুষ 
সুন্দর হয়, যোগবাশিষ্ঠে তাহার দৃষ্টান্ত আছে-_শিখিধবজ রাজার রাণী 
চুড়াল! বৃদ্ধ বয়সে 

স্ববিবেকঘনাভ্যাসবশাদাত্সোদয়েন সা। 
শুষ্ততে শোভনা পুষ্পলতেবাভিনবোদগতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। নির্বাণ । ৭1৯1৯ 
পবিত্র কি, সুন্দর কি, ভাল কি-_প্রাণের মধ্যে ইহাঁরই বারংবার 
আালোচন।৷ করায় যখন তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার ভিতরে 
সেই তেজের আবির্ভাব হইল, তখন সেই বুদ্ধ বয়সে তিনি নবমুকুলিতা৷ 
পুষ্পলতার ন্যায় সৌন্দর্ধ্যশোভান্বিতা হইলেন । 
. পবিত্রতা ছারা মুখগ্রী কিরূপ সুন্দর হয়, কাশীতে বা হরিদ্বারে এক 
একটি বৃদ্ধ সন্যাসীর মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । | 


কাম । ৬৫ 


ক্রমাগত "পবিত্রতা" “পবিত্রতা এই শব্দটা জপ ও পবিত্রতা চিন্তা 
করলে অপবিভ্রতা দুরে পলায়ন করে। এইরূপ করিলে কোন কোন সময়ে 
সুন্দর তামাসা দেখা যায়-আমি বেন বিয়া আছি, আমার ভিতরে 
একদিকে একটি অপবিত্র ভাব উকি দিতেছে ও মস্তক উন্নত করিবার চেষ্ট! 
করিতেছে, এমন সময়ে আর একদিক হইতে কে যেন 'পবিভত্রতা” প্পবিভ্রতাঃ 
ধ্বনি করিতে লাগিল, অমনি অপবিত্র ভাবটা জড়সড় হইয়া বাযুতে বিলীন 
হইয়া গেল। 

(৬) “এই শরীর ভগবানের মন্দির মনের মধো পুনঃ পুন এইরূপ চিন্তা 
কারলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না । বাহিরের মন্দির ঘেমন আমরা সর্ববদ' 
পুচি রাখিতে বত্ববান হই, এই শরীর তাহার মন্দির এইরূপ চিতা আনিলে 
শরীর ও মন যাহাতে শুদ্ধ থাকে স্বতঃই তাহার জন্য চেষ্টা জন্মিবে ; এই 
শরীর, এই মন ভগবানের অধিষ্ঠানে পবিত্র, ইভার ভিতরে যেন কোনরূপ 
পবিত্রতা! স্থান ন! পার, সর্ধদা এই ভাব মনে জাগ্রূক থাকবে৷ হিন্দুশাস্ত 
ষটডুক্র প্রভৃতি দেখাইয়া সমস্ত শরীরমর তগবান্‌ বিরাজ করিতেছেন, এই 
ভাবটী উপস্থিত করিয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন । বাইবেলে সেণ্টপল 
পাঁপীদিগকে সম্বোধন করিয়া সিংহবিক্রমে বলিতেছেন-_- 
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“তোমর! কি জান না ষে তোমর! ভগবানের মন্দির এবং ভগবানের শক্তি 
তোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ? - 

যদি কেহ ভগবানের ষন্দির অপবিত্র করে, ভগবান্‌ ত'হাকে বিনাশ 
করিবেন; কারণ ভগবানের মন্দির প'বত এবং তোমরাই সেই মন্দির)» 

খ 


৬৬ ভক্তিযোগ । 


ইহা গুনিয়া অপবিভ্রত। আহ্বান করিতে কাহার সাহস হন? এই 
তাবটা মনের ভিতরে সর্বদা কার্য্য করিতে থাকিলে, আর পিশাচ নিকটে 9 
আমিতে পারে না । 


(৭) যাহার! কুচিস্তা-পীড়িত তাহা দিগের প্রায় সর্বদ! শোকের নধ্যে 
থাক! কর্তব্য, নির্জনে বাস করা কর্তব্য নহে। কিঞ্চিৎ ভক্তির সঞ্চার 
হইলে নিজ্জনে বাস কারয়া ভগবানের নাম করা বিশেষ উপকারী, কিন্তু 
প্রথমাবস্থায় নির্জনে ব.সলে কুচিস্তা মনবার বিশেষ সম্ভাবনা । 

(৮) কোন দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কি অন্য কোন গভীর বিষয়ের 
1চস্তার সর্ধদা মগ্ন থাকাও কামধমনের সুন্দর উপায় । এইক্প বিষনের 
চিন্তা করিতে করিতে মন উদ্ধ।দকে ধাবদান হয়, নিক্রগামী হইতে চাহে না। 
আমি একজন পণ্ডিতকে জানি, তিনি উ্ভিদবিদগয় বিশেষ পারদর্শী; অহনিশ 
প্রায় তাহাতে ডুবির। আছেন। ভিন বাণয়াছেন “আমি কথন আমার 
জীবনে স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করি ন.ই।”  হিন্দুশান্ত্রে একটী উৎকৃষ্ট 
উপদেশ আছে--- 


আম্মপ্তেরামতেঃ কালং নয়ে€ বেদান্তচিন্তয়া । 
দদ্যাল্লাবসরং কঞ্চিত কামাদীনাং মনাগপি ॥ 


যে পর্য্যস্ত নিদ্রায় অভিভূত না হও এবং যে পর্যান্ত মৃত্যুপথে পতিত ন। 
হও, সে পর্য্যন্ত সর্বদা বেধাস্তচিস্তায় কালহর্ণ করিবে, কাম প্রভৃতিকে 
[বন্দুমাত্রও অবসর দিবে না) বেদাস্তালোচনায়। “আমি কে? জগৎ কি? 
তহার সহি 'আমার কি নম্বন্ধ ? পরমাত্মার স্বরূপ কি? এইরূপ হুক্ষ 
চিন্তায় মন ডুবিয়া গেলে কানাদি দুর হইতে পলায়ন করে। খাহাদিগের 
নিকটে শবীর নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া! দাড়ায়, ধাহারা দেহকে আত্মচিন্তার 


কাম! ৬৭ 


শক্র মনে করেন, তাহারা কোনরূপে দেহের ভোগাতিলাষ পূর্ণ করিতে 
ইচ্ছা করেন না৷ জঞ্রেটিপকে মৃত্যুর পুর্বে জিজ্ঞাস করা হইয়াছিল 
তুমি মৃত্যুকে কিঞ্ম্সাত্রও ভয় করিতেছ না কেন? তিনি উত্তরে 
বলিল্লা ছলেন, “আমার আনন্দ হইতেছে যে আমার আত্মা অদ্য দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবে) যে দেহ সর্ব? আমার জ্ঞানালোচনায় নান! প্রকারে 
বাধা দিয়াখে ষাহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য আমার মন স্থির করিবার বিশেষ 
প্রতকূল ছিল, আঙ সেই দেহ ধে আর আমার আত্মাকে কোন রূপে 
স্পর্শও করিতে পারিবে না, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় 1, 
বাস্তবিকই পগ্ডিতগণ দেহ হইতে আত্মাকে বত দুরে রাখিতে পারেন 
ততই আনন্দিত হন । আমরা সর্বদা দেখিতে পাই কোন বিষয়েখ গভীর 
চিন্তা করিতে গেলে ইন্ড্িযবিক্ষেপ সেই চিন্তার নানারূপ বিস্ব বটায়; 
বতক্ষণ না শরীরট! সম্পূর্ণরূপে তুলিয়! যাওরা বার, ততক্ষণ কোন সদ্িষয়ের 
চিন্তা পূর্ণনাত্রায় করা হয় না। ভগবানের চিস্তায় সমাধি তখন, শরীর 
আছে ব'লরা জ্ঞান নাই .যখন। যে পর্ডিতের বিষয় এইমাত্র উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহার নিকটে আমাদের কোন ছোটপাট সাহ্কেব উদ্ভিদ বিদ্যা 
অধ্যয়ন করতে যাইতেন। শুনিয়াছি যে কোন কোন সময়ে এরূপ 
হইয়াছে বে ছোটলাট সাহেব উপাস্থত হইয়া খবর দিলেন, কিন্তু তিনি 
উদ বদ্যার আঞ্পোচনা এমনি সমার্ধস্থ হইয়া আছেন যে, ছই তিনবার 
খবরের পর তাহার শরীর ধারয়া বিশেষ:প নাড়া না |দলে, তাহার 
বাহ্জ্ঞন হইত না ও লাট সাহেব তীগার দশন পাইতেন না। এরূপ 
ব্যক্তর উপরে কামের আধিপত্য বিস্তার কর! সংজ নহে । স্যার আইজীক 
নিউটন যে ইহার দৌরায্মা হইতে মুক্ত ছিগেন তাহা, বোধ হয় সকলেই 
জানেন । 

(৯) মাতৃচিস্ত/ কামদমনের বিশেষ সহায়? এ অগতে মা'র স্তার 


৬৮ তক্তিবোগ! 


মধুর ও পবিত্র সামগ্রী কিছুই নাই। মা বলিতেই প্রাণে কত পবিশ 
ভাবের উদর হয়, মা! সকলের নিকটই পবিভ্র, ভালবাসার আধার । বত 
মা'র বিষয় মনে করিবে, ততই অপবিত্র ভাব দুরে ঘাইবে ৷ মা নামটী 
এইরূপ পবিত্র বলিরা ভগবানকে মা বপিয়া ডাকিতে ঘত আনন্দ" ইস, 
তত আনন্দ আর গ্রার কোন নামেই পাওয়া বার না' বাহার প্রা 
ভগবানের মাতভাঁব সর্রবদ! উদ্দীপ থাকে তাহার প্রণ সর্ধাদা সরস থে 
অথচ কোনরূপ কলঙ্কে কলক্ষিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। জগন্মঃ 
চারিদিকে মাতৃভাবের উন্মেষ হইলে সমস্ত পৃথিবী পবিক্রতাদাথা পপির 
প্রতিভাত হর। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র বাহার মাকে দন পড়ে ভাহাশ 
হৃদয়ে আ'র অপবিত্র ভাব স্থান পাইবে কি প্রকারে? বিলি জ্ঞানী, তার 
নিকট স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতস্বরূপ, স্ত্রীলোক দেখিলেই তীহার চিত্ত 
পবিত্রতার পরিপ্লুত হই! পড়ে, সে চিত্তে আর কামের অধিকার কোথায় ? 
সকলেই জানেন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত ততীহার স্ত্রীর কোনরূপ 
শারীরিক সথ্ন্ধ ছিল না) তিনি বলিরাছেন--একদিবস তীহার স্ত্রী 
তাহার সহিত রান যাপন করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং তিনি তাহাতে 
সম্মত হন। রাত্রিতি যখন তাহার স্ত্রী তাহার পাঁদসংবাহন করিতে 
আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি তাহার আরাধা। দেবতাকে বলিতে 
লাগিঞেন--মা, তুমি চালাকি করিরা আমার স্ত্রীর খু্ঠি ধরিয়া আমার 
নিকট আসিয়াছ? এস, এস, তুমি আসিবে, তার তর কি”? রাত্রি 
কাটিয়া গেল, কোনরূপ মন্দভাব অর্ধ নুহুত্তের জন্যও তাহার হৃদয়ে স্তান 
পাইল না। 

(১০) কোন, কোন ' ব্যক্তি শরীরের জথত্ত্ব উপদব্ধি করিনা বিশেষ 
উপকার পাইর়াছেন। শরীর জঘন্য তাহা চিন্তা করিণে কাহারও ভোগ- 
বিলাসের দিকে মন যাইতে পারে না। 


কাম। ৬৯ 


অমেধ্যপুর্ণে কূমিজালসংকুলে স্ব বছু্ন্গিবিনিন্দিতান্তরে | 
কলেবরে মুত্রপুরীষভাবিতে রমস্তি মুঢ়। বিরমস্তি পণ্ডিতাঃ | 
যোগোপনিষৎ। 
'অপবিত্রতার় পরিপূর্ণ, ক্কমিজালসংকুল, স্বভাবছূর্গন্ধি, মৃূত্রপুরীষপূর্ণ 
এই কলেবরে যুর্খগণই ভোগের লালসা করিয়া থাকে, পণ্তিতগণ তাহা 
তে নিরত্ত হন।, নবদ্বার দিয়া যে নানারূপে ক্রমাগত মল নির্গত 
ইতেছে তাহা মনে করিিলই এট শীররটা! কিরূপ বীভৎদ গাহী প্রতীয়- 
মান হয়। একে এইরূপ দ্ব্ণাহ তাহাতে নিতান্ত অস্থারী, মৃত্যুর পরে 
শরীরটা কিরূপ দেখার একবার মনে করিয়া দেখ, ইহার আবার লৌন্দর্য্য 
কি? বোগবাশিষ্টে রামচক্র বলিতেছেন-- 
স্স্জাংসরক্তবাম্পান্ু পৃথক্কৃত্বা বিলোচনং 
সমালোকয় রম্যং চে কিংমুধ! পরিমুছাসি ॥ 
যোগবাশি্ট | বৈরাগ্য ১১1 ২ 


দ্ধ 


খা 


(কোন বুবতীর ) চম্ম মাংস, রস্তু, বাম্প, বারি পৃথক করিয়! যদি 
কোন সৌন্দধ্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ 
হও কেন % ৪ 

ইতে। মাংসমিতে। রক্তমিতোহস্থীনীতি বাসরৈঃ ! 
ব্রহ্মন কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রীবিফচারুতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। বৈরাগা ৷ ২১1২৫ 


“হে ব্রহ্ধন্, স্ত্রীরূপ বিষয়ের মৌন্দধর্য কয়েক দিবসের মধ্যেই কোন 
স্থানে রক্ত, কোন স্থানে মাংস ও কোন স্থানে অস্থিগুলি, এইরূপে ছিন্ন 
হুইয়! যায় 1 


প০ ভক্তিযোগ | 


যোগোপনিবদে শুকদেব বজিতেছেন ১ 
ব্রণমুখমিবদেহং পৃতিচন্মাবনব্ধং 
কমিকুলশতপূর্ণং মুত্রবিষ্টানুলেপং | 
বিগনবহুলরূপং সর্ববভোগাদিবাসং 
ফ্রুবমরণনিমিত্তং কিন্থু মোহ প্রসক্ত্যা। ॥ 
ইদমেব ক্ষয়দ্ধারং ন পশ্যসি কদাচন, 
ক্ষীয়ন্তে ঘত্র সর্বাঁণ যৌবনানি ধন।নি চ ? 


«এই যে শরীর, দেখিতে কি পাও না--ইহা ব্রণমুখ, ছুরগন্ধ চশ্মজড়িত, 
শত শত কৃমিপূর্ণ, মুন্রবিষ্ঠান্ুলিপ্ত, [তন্ন ভিন্ন বসে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 
করিয়াছে, যাদও সকল প্রকার ভোগের বাস, কিন্তু মোহপ্রনক্তি দারা 
নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া বুহিয়াছে ; ইহাই ক্ষয়ের দ্বার, যন্ত্র! সর্ব 
প্রকারের যৌবন ও ধন একেবারে সথুলে বিনষ্ট হন? এমন শরীর.কও 
আর প্রশ্রয় দিতে হর! এইরূপ জুগুগ্নিত শরীরকে সুন্দর ভাবিয়া যাহার! 
তাহাতে মুগ্ধ হয়, শাহারা নিতাগ্ত নির্বোধ । বাহ কতকগুদি রক্ত, মাংস, 
ক্লেদ প্রভৃতির সমষ্টি তাহাতে যাহার আপত্তি হয়, তাহার রুচি বত্পরোনাস্তি 
জঘন্য | ইহাই যাহার নিকট বড় আদরের পামগ্র, «যে ব্েদ, কঙক্ক, মল, 
মূত্র ও শ্লেম্মার ভিতরে আরামের বস্ত্র পায়, যে আ্স্তাকু'ড়কে ফুলবাগান 
মনে করে যে [ঝা কনর গ্ভার ঘ্বণত বিষদ্পের মধ্যে সম্তরণ করিতে 
ভাঙগবাসে, তাহাকে পিশাচ বই আর কি বলিব? এইরূপ পিশাচকে 
লক্ষ্য করিয়াই শিহলন (নশ্র বতেছেন ২ 


সমাশ্রিষ্য তুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিগুং স্তনধিয়! 
মুখং লালাক্িন্নং পিবতি চষকং সালবমিব। 


কাম । ণ১ 


অমেধ্যক্রেদার্ডে পধি চ রমতে স্পর্শরসিকে৷ 
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি ! 


আর থে বস্তুতে এইরূপ আসক্তি জন্মে, তাহার শেষ পরিণতি কি 
তাঁভী দেখাইবার জন্য বলিতেছেন £-- 
ক্ৈতদ্ব্ত রবিন্দং ক হুদধসমধু কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ 
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে কচ মদনধন্ুর্ভঙ্গুরো ভ্রবিলাসঃ ? 
ইম্থং খণ্টাঙ্গকোটো প্রকটিতদশনং মগ্তগুপ্তৎসমীরং 
রাঁগান্ধানামিবো চ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্‌ ॥ 


শাস্তিশতক ॥ 


শ্মশানে খট্টঙ্গের প্রান্তে মহামোহের ফর একটী যুবতীর মাথার 
গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, াতগুটি, বাতিৰ ভইপ্া রহিয়াছে, বাধু তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিয়। কামান্ধ বাক্তিদিগকে তীব্র উপহাস করিবার জন্ত যেন 
মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে বলিতেছে, “এই যে সুখপদা তাহা এখন কোথায় ? 
সেই যে অধরমধু তাহাই বা কোথায়? সেই সমস্ত বিশাণ কটাক্ষ তাহা 
এখন কোথায় গেল ? সেই সমস্ত কোমল আন্গাপ তাহাই ব! এখন কোথায় £ 
গার সেই যে মঞ্রনধনুর স্যার কুটিল ভ্রবিলাদ তাহাই বা এখন কোথায় 
গেল % এই পরিণাম মনে হইলে ভোগবানা থাকে ক না একবার চিন্তা 
স্পরিয়া দেখুন । 

শাকাসিংহের মহাভিনিক্ষমণের পূর্বে তাহার মনের গতি পরিবস্তিত 
করিবার ক্গন্ট কতকগুলি সুন্দরী রমণী তাহার প্রমোদ-প্রাসাদে নিযুক্ত 
হইছিল । এক দিবস সেই রমনীগুলি নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে তিনি 
তাঁলদ্িগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন--কাহারও মন্তক 


শ্২ ভক্তিযোগ ৷ 


নিতান্ত বিরতভাবে পরিবর্তিত হইয়৷ রহিয়াছে ; কাহারও মস্তক ব! শরীর 
এমন ভাবে রহিয়াছে বে দেখিলেই অতি বিকটমৃর্তি বলিয়া বোধ হয়; 
কাহারও বা মুখ হইতে অবিশ্রান্ত লালাশ্রাব হইতেছে ; কাহারও দস্তে কড়মড় 
শব হইতেছে; কেহ ব। স্বপ্নে এরূপ বিরুত হাসি হাসিতেছে বে, তাহ 
দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কেহ বা এমন বীভত্স ভাব ধারণ 
করিরাছে ষে তাহা মনে করিলেও দ্ুণা হয়; এই দৃশ্তগুলি দেখিতে দেখিতে 
শাক্যসিংছের মনে হইল «এ যে শ্বশান, ইহাদিগের সহিত আবার 
প্রমোদক্রীড়া কি? মন একেবারে -বাহা কখন বিকৃত হয় না, বাহার 
সৌন্দর্য্য নিত্যস্থায়ী--সেইদিকে ধাবিত হইল । | 

(১১) সর্বোচ্চ ও সর্ধোতকুষ্ট উপার, কাম দ্বারা কাম দমন । নেমন 
কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মাদক দ্রবোর বশবন্তী হইয়া পাড়িলে কিংবা 
কাহারও তাহার বশবতী হইবার আশঙ্কা থাকিলে, অন্ত কোন মাদক 
দ্রবা দ্বারা তাহাকে তাহার হস্ত হুইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, সেইবপ, 
বাহার কাম মন্দবদিকে ধাবমান হইরাছে, কি হইবার আশঙ্কা আছে, তাভাকে 
কোন উৎকুষ্ট মিষ্ট বস্ত দ্বারা আকুষ্ট করিয়া তাহার গতি ভাল দিবে 
ফিরাইতে পারা বায়। বে রপসপপ্রয় সে কন চাহিবেই । বদি সে কোন পবিত্র 
উন্মাদক রদ না৷ পার, অমনি অপবিত্র রসে ডুবিরা যাইবে। যে ব্যন্ডি 
কুৎসিত রসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, সে তৎপরিবর্তে অগ্ত কোন রস ন৷ 
পাইলে তাহার পক্ষে সে রস ত্যাগ করা কষ্টকর। তবে কুৎসিত রসের 
পরিবর্ডে পবিত্র রদ পাইলে এবং আনন্দ অনুভব কারতে পারিলে, 
অকিঞ্চিতৎকর যে কুৎসিত রদ তাহার দিকে টান কমিয়৷ আসিবে! ভগ- 
বতকীর্ডনাদির রস .ধে পাইয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ ত্র রস উপভোগ 
করিতে ইচ্ছা হয়। উপধুপরি তাহা উপভোগ করিতে পারিলে কুগ্খসিত 
ভাব আপনা হইতেই বিদায় লয়। সর্ধ্বদা সত্প্রসঙ্গের রস পান করিতে 


কাম । ৭৩ 


করিতে বিহ্বল হইলে আনন্দেরও সীমা থাকে না, কুভাবও আর নিকটে 
স্থান পায় না। যাহার মন সেই দিব্যধামের আদিরসের আস্বাদ পাইয়াছে, 
তাহার নিকটে আঁর বটতলার আর্দিরন কেমন করিয়া স্থান পাইবে ? এদিকের 
সুরাপানের আমোদেঞ পরে খোয়াড়ি, ওদিকের সুরাপানে কেবল ঢেউর 
পরে ঢেউ, আনন্দের পরে আনন্দ, বে আনন্দলহরীর বিরাম নাই, শেষ নাই, 
ঘৃত পান করিবে ততই আনন্দ, অনন্তকাল আনন্দ সম্ভোগ করিবে, এক 
মুহুর্তের জন্তও অবসাদ আগিবে না; এদ্িকের স্থরাপানে শরীর বিনাশ 
প্রাপ্ত হর, ওদিকের সুরাপানে শরীর তেজ ও বীর্ষ্যে অপূর্ববকাস্তি ধারণ করে; 
এদিকের স্ুরাপানে আত্মগ্রানি মন্ান্তিক দাহ উপস্থিত করে, ওদকের 
স্থরাপানে আত্মপ্রদাদের অমৃতকৌমুদী শরীর ও মন মধুময় করিয়া ফেলে। 
এদিকের কান ছুই দিনের মধ্যে পুষ্পোদ্যানকে শ্মশানে পরিণত করে, ওদিকের 
প্রেম মুহূর্তের মধ্যে শ্শানকে পুণ্পোদ্যান করিয়৷ দেয়; এদিকের কাম 
দেবতাকে পশু করে, ওদিকের প্রেম পশুকে দেবতা করে; এদিকের কাম 
শরীর ও মন কলঙ্কিত ক্রয়! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ করে, ও দিকের 
প্রেম শরীর ও মন পবিত্র করিয়া! দেবভোগ্য অধুতসস্তোগের অধিকারী করে; 
এদ্িকের কামে সদ। হাহাকার, “গেল, গেল? ধ্বনি, ওদিকের প্রেমে নিত্য নব 
উতৎসবাননদ, “জর জয়” ধ্বন। 


টি 
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং | 
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যহৃত্তমন্লেকষশোহনুগীয়তে ॥ 
ভাগবত | ১২1 ১১1৫০ 


“প্রিয়তমের যশোগান-যে যে রম্য, রুচির, নৰ নব, এনতুই নব»' সে 
বে নিত্য মনের মহোৎসব, দে যে মনুষাদিগের শ্েকার্ণব শোষণ ; আহা! 
তেমন কি আর আছে !, 


ণ৪ ভঁিযোগ | 


এই স্বর্গীয় গ্রেমের মাহাম্ম্য ঘিনি বুঝিয়াছেন তিনি কিআর পৈশাচিক 
কামকে আহ্বান করিতে পারেন ? কাম যতই প্রলোভন নিয়া তাহার নিকটে 
উপস্থিত হউক না, তিনি তাঁহার ভিতরে বিন্দমাত্র আকর্ষণের পদার্থ দেখিতে 
পান না। 

প্রাচীন আখ্যায়িকায় জেসন এবং ইউলিসিসের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা 
হইতে বড়ই সুন্দয় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। ভূমধ্যসাগরের মধ্যে একটি 
স্বীপ ছিল, সেই দ্বীপে তিনটী স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহাদিগের বংশীব্বনি 
শ্রবণ করিলে এমন লোক ছিল না বে মোহিত না! হইত; তাহার! বংশীধবনি 
দ্বারা আকুষ্ট করিয়া! অবশেষে একেবারে সর্ধনাশ করিত। তাহাদিগের ন'ম 
সাইরেণ। ইউলিসিস্‌ সেই দ্বীপের নিকট দির যাইতেছিলেন ; তাহার 
ভাহাজের নাবিকগণ দেই বংশীধবনি গুনিতে না পাঁয় এইজন্য তাহাদিগের 
কাণে মোম ঢালিয়া দিলেন আর লুয়ং আকুইট হইয়া সেই দ্রীপে উপস্থিত না 
তন, এইজন্য আপনাকে রজ্জু দারা দুঢ়ভাবে মান্লের সহিত পাঁধিলেন। 
যা বংশীধবনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর সাধা কি তিনি আপনাকে 
রক্ষা করেন । বংশীর স্বরে অস্থির হইয়া পড়িলেন, কত প্রকারে দ্বীপে 
উপস্থিত তইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ভাগ্যে আপনাকে বজ্জু বায় 
সাঁধিয়া রাখিগ়াছিলেন, প্রাণ €ট.ফট করিতে লাগিল, তাহার লাঞ্ছনার অবধি 
রভিল না, বপরোনান্তি কাষ্টে কোনদূপে প্রাণ বাঁচাইফ আসিতে পারিয়া- 
ছিলেন। আর জেসন তীহার আগ্গোনাটিক বাত্রার সময়ে দোখলেন মে 
লাইরেণদিগের দ্বীপের নিকট দিয়া স্টাহাঁৰ যাইতে হইবে, তাহাদিগের 
বংশীধবনি গশুনিলে কোনরূপে আপনাকে কি নাবিকদিগকে রক্ষা! করিতে 
পারিবেন না নিশ্চর, বুঝা গারকচূড়ামনি অরফিউস্‌কে বলিলেন “তুমি আমার 
সঙ্গে চল? যেমন সাইরেপদিগের ছ্বীপের নিকটে বাইবে, অমনি তুমি গান 
ধরিবে, দেখি তাহাদিগের বংণীধ্বনি আ(মাদিগকে কিন্পে প্রলুন্ধ করিতে 


কাম) ৭% 


পরে?  অরফিউসের গানে পাষাণ গণিয়া যাইত, নদীর জলে উজান 
বভিত ; যেখানে অরফিউস্‌ গান ধরিতেন সে স্থলে পণ্ড পক্ষী নীরব হইয়া 
তাহার গানে প্রান্টী ঢালিয়! দিরা চিত্রপুত্তলিকার ন্তায় দীড়াইয়া থাকিত। 
সেই অরফিউন্‌কে লইয়৷ জেসন বাত্রা করিলেন যাই দেখিলেন সাইরেণ- 
দিগের দ্বীপের নিকটবন্তী হইতেছেন, অমনি অরফিউন্‌কে গান ধরিতে 
অন্থরোধ করিলেন। অরকিউন্‌ গান ধরিলেন, সকলের প্রাণে আনন্দ 
প্রবাহ বেগে বহিতে লাগিল, নাবিকগণ গানের তালে তালে আনন্দে 
নাতিয়া ঈাড় ফেলিয়া! চলিলেন। সাইবেণদিগের বংশীধবনি যখন তাহাদিগের 
কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন অরফিউদের কোকিল-কণ্ঠের তুলনার তাহ 
ভেকের ধ্বনির স্তায় কর্কশ ও বিরস বোধ হইতে লাগিল। তাহার! 
বুক কুলাইয়া চলিয়া গেলেন, সংইরেণদিগের মোহিনীশক্তি পরাস্ত 
হত গেল। 

বে প্রলোভনে ইউলিসিসের প্রাণ ওঠাগত হইয়াছিল, সেই প্রলাভন 
জেননের নিকটে নিতান্ত কুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল-_একমাত্র অরফিউসের 
সঙ্গীভই তাহার কারণ) বে ব্যক্তি সর্ধদা এইরূপ অরফিউসের সঙ্গীত 
প্রথণ করে, তাহার নিকটে কানাদির আকর্ষণ নিতাস্ত অপরুষ্ট বলনা 
বোধ হর) আর আপনার উপরে নির্ভর রাখির! নানা উপাগ্ধ অবলম্বন , 
করিয়। ঘিনি পাপদীগনে অগ্রনর হন, তিনি উউলিসিসের মত যাতনা 
লেগ করেন । 


ক্ক নিরোধ! বিমুড়স্য যে৷ নির্বন্ধং করোতি বৈ। 
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ববদাসাবকৃত্রিমঃ ॥ 


অষ্টাবক্রসংহিতা | 
যে মুর্খ ইন্দছিয়সত্যমের জ্ঞন্য ভগবানের উপরে নির্ভর না করিয়া নিজে 


৭৬ ভক্তিবোগ ৷ 


তেন দেখাইতে বায়, তাহার ইন্জি়দমন হয় কই ? আর বে জ্ঞানী আত্মাকে 
লইয়া আনন্দক্রীড়া করেন, তাহাতে সর্বদা অরুত্রিম ইক্জিয়নিরোধ 
দেখা যায়। 

ভগবান ও ভগবদুক্তদিগের সিত বিনি প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়। 
পড়েন, যিনি দিবারান্র তাহার এবং ভক্তদিগের সহিত প্রেমালাপে মুগ্ধ হইয়া 
থাঁকেন, তাহার বাড়ীর সাতক্রোশের মধ্যেও কাম আসিতে সান পার না। 
হাফেজ যে আদিরসে ডূবিরাছিলেন তীহার নিকটে কি কেহু অপবিত্র 
মাদিরম উপস্থিত করিতে পারিত % যিনি হ্বদয়ের অভ্যন্তরে ভগবানের 
বংশীধ্বনি শুনিয়া মহাপ্রেমে মজিয়া গিয়াছেন, তাহাকে কি কথন পাপের 
বংশীধব(ন আকৃষ্ট করিতে পারে ? যাহার স্বরং প্রেমস্থরূপকে লইয়া! নৃভা, 
গীত, লীলা, কৌতুক, তিনিত রনের সাগরে ডুরবিতেছেন, ভাগিতেছেন, 
সপ্তরণ করিতেছেন, রসের বিকার আর তীহাকে স্পর্শ করিবে কিরূপে ? 
বিনি নির্মূল অমুতরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি আর মরীচিকা দেখির! 
হলিবেন কেন? 

অনেকে ভগবানের নাম করিতে পেচকবদন হইয়া! বসেন, যেন ভগুব ন্‌ 
উহাদিগকে ফাসির হুকুম শুনাইবেন | হায়, কি মূর্খ! তাভার ম্থায় 
কৌতুকী লীলারসানোদী কে? আমোদের ভাণ্ডার তিনি। তীহকে 
নঈরা আমোদ করিব না ত কাহাকে লইন্া করিব।' তাহা অপেক্ষা ত 
কছুই মিষ্টতর নাই, তাহার সহবাসস্থথের সঙ্গে কি বাহিরের পৃথিবীর 
কোন সুখ তুলনীয়? সেই সুখের থে কণিকামাত্র সম্ভোগ করিতে 
পারিয়াছে, সে অবশ্ঠই বলিবে --বিষয়স্থথে মন তৃপ্তি কি মানে? তব 
চর্ণানুত পান পির্পাদিত, নাহি চাহি ধনজনমানে ; মধুকর ত্যজি মধু চায় 
[ক সে জলপানে % বে সুরাপারী সে একবার এই সুখের বাতাস পাইলে 
অমনি সুরাপান ত্যাগ করিবে; যে লম্পট সে একবর এন শখের ছাঁয়ামাত্র 


শশা 


কাম। পথ 


উপভোগ করিতে পাঁরিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অপবিত্র ভাব চিরদিনের তরে 
দূর হইয়া যাইবে । এমন স্থথের আনন্দের বিষয় ত আর কিছুই নাই, হইতে 
গারে না? এই জন্যই কোন সুরাপারী রামরুষ্জচ পরমহংস মহাশয়ের নিকটে 
মাতাগাত আরম্ভ করিলে যদি কেহ বলিত্নে 'ও থে মদ খায় 1” তিনি উত্তরে 
বলিতেন “আহা খাক্‌ না, থাক্‌ না, কদিন খাবে ।” অর্থাৎ “তাহার সম্মুথে 
যেস্তুরা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই সুরার রস পাইলে আর 
কদিন এ সুরা পান করিবে? এস্ুরা অবশ্ত ত্যাগ করিবে ॥ 
নারদ যখন তাহার মাতার মৃত্যুর পরে ভগবদন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়: 
বহর্গত হইলেন, নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক অরণ্যের মধ্যে অশ্বথ বক্ষে 
তাহার ধ্যান আরম্ভ করিলেন, ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ ভগবানের 

রূপ চে হার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অমনি ওন্তর্ধান হইল। ভগবান তখন 
উহাকে বলিলেন. 

হস্তাম্মিন্জন্মনি ভবানমাং দ্রষ্ট,মহার্হতি । 

হাবিপক্ককষা়াণাং ছুর্দর্শোশহং কুবোগিনাম্‌ ॥ 


ভাগবত | ১7 ৬1 ২২ 


ছয়, এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার বোগ্য হও নাই, যাহারা কামাদিকে 
দগ্ধ কারে নাই, সেই সুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পাঁয় না” । 


ভবে বে একবার বিছাতের স্তার দেখা দিনেন তাহার কারণ-_ 
সকৃদ্যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেহনঘ। 
হুকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ববানু্চতি হৃচ্ছয়ান্‌ ॥ 
ভাগধত | ১। ৬1 ২৩ 


«এই যে একবার দেখ! দিলাম এ কেখন তোমার আমার প্রতি কান 


৪ ভওখবে 


জন্মাইবার জন্ ৷ আমার প্রতি যে সাধুর কাম জন্মিয়াছে সে ধারে ধীরে 
তাহার হৃদয়ের যত বাসনা সমস্ত বিসঙ্জন দেয় তাহার রূপে মারুষ্ট 
হইলে আর কি কোন কামনা থাকিতে পারে? তাহার রূপের ছারা 
যেখানে পড়ে, সে. স্লও অ:ঙ মনোহর হইয়া] টাড়ায়। চিরমনোমোহন 
তিনি, তীহার ভন্ঠ সাধুগণ বমন্ত ভুলিয়া পাগল ইয়া যান। আদা[দিদের 
কাম সেই পৌন্দর্ষের অনাদি নিঝরেধ দিকে ধাবিত ভউক, কখন দেন 
পিশাচের ক্রীড়াভূমি তাহার লক্ষ্যছল না হয়। 

যে বিশেষ উপার্গুলি বলা হইল, ইহাদের উপর নির্ভর করিতে থাহয়া 
কেন্ঠ যেন সাধারণ উপায়গুলি ভুলিয়া না যান। এই উপায়গুদি বেরূপ 
কার্ধ।কারক, প:পদমনের সাধারণ উপায় গুলি ইহ্থাদিগের অপেক্ষা কি ঝন্মাঞ্জ 
কম কার্য্যকর নছে। 

পূর্বে যে কামজনিত দশটি দৌঁষের উর্লেখ করা হুইয়াছে, দব্বদ! 
আপনাকে তাহা'দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বতু করিবে। সেই পিক 
যেন দৃষ্টি থাকে। 

বে প্রকারের দৌষই কেন হউক না, সমদোবে দোষীপধিগের সহিত তাহার 
সংস্কারদন্থন্ধে প্রতিদন্দিতার, অনেক উপকার আছে? “দেখি কে কত দিন 
কিরূপ পবিত্রত। রক্ষা করিতে পারি % এইরূপ ভাব লইয়া কাহারও সঙ্গে 
আড়াআড়ি করিলে প্রাণে এদন একটা ভেডের মাবিভাঁব হয় যে তদ্থারা 
অনেক দিন ভাল থাকা! যায় । 

অপর লোককে পবিত্র করিবার ঢেষ্টা করিতে গেলেও অনেক ল'ভ 
আছে। যে অপর কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ হইতে মুক্ত কৰিতে 
ফদ্ধুবান্‌ হয়, তাহার,অবস্ত আপনার দিকে দৃষ্টি পড়ে, আপনার মধ্যে সেরূপ 
কোন কলস্ক থাকিলে, তাহা অপসারিত করিবার জন্ত আস্তরিক ইচ্ছ। হ্য়। 
“আমি অপরকে ষে দোষ দূর করিতে বলিতেছি, আমার ভিতরে সে দোষ 


কাম। ৭৯) 


দেখিলে লোকে কি বলিবে ? অন্ততঃ ইহা! মনে করিয়াও সেই দোষ দুর 
করিবার প্রবৃত্তি জন্মে । এতদ্বাতীত অপরের মঙ্গলকামনায় কোন দোষের 
বিরুদ্ধে সর্বদা! অ'লোচনা করিলে, নিজের জীবনে তাহার ফল স্পষ্ট দেখা 
ষায়। বাহার বিরুদ্ধে সর্বদ1 বল! হয় তাহার প্রতি অবশ্তই বিয়ক্তি জন্মে, 
বিরক্তি জন্মিলেই তাহা নাশ করা সহজ হইয়া পড়ে । কিন্তু অপরকে পবিত্র 
করিতে গিয়া! অনেকের সব্বনাশ হইয়াছে । একটি অতি সুন্দরচরিত্র যুবক 
বেহ্ঠাদিগের উদ্ধার করিতে যাইয়া! নিজে পতিত হইয়াছেন । মন্দচরিত্র 
লোকদিগের সংদগ বড়ই আপদপুর্ণ ১ যে পর্য্যন্ত প্রাণে প্রভূত বলের সধশর 
না হয়, দে পর্ধান্ত মন্দ লোকের নিকটে যাওয়া কর্তব্য নহে; তবে আমা 
অপেক্ষ। অধিকতর দোষী যে নয় তাহার সঙ্গে মিশির়া পরস্পর তাল হইবার 
চেষ্ট! ও সাহাধ্য করিতে পারি। 

অনেকে বলেন "গৃহস্থ জিতেন্ত্রিয় হইলে সংসার চলিবে কিরপে ?, 
তাহার। মনে করেন গৃহস্থ হইবার জন্যই অলিতোন্্র হওয়া প্রয়োজন । 
হান্ব! বে দেশে জিতেন্দ্রিয খষিগণ গাহস্থ্যাশ্রমের বিধিকর্তা, সেই দেশে 
আজ এই কুৎসিত শ্রম রাজত্ব করিতেছে ! ইহা৷ অপেক্ষা আর কষ্টের বিষয় 
কি হইতে পার? আর্্যখধিগণের বিধি এই--“জিতেন্ড্রিয় হইয়া গুবে 
বিবাহ করিও, গৃছন্ছ হইও 1 পুকে ব্রন্ষচর্যযাশ্রম, পরে গাহ্স্থাশ্রম | 
শৈশবের পরেই ব্রর্থর্যা, ব্রন্মচর্য। দ্বার! জীবন পবিত্র হইয়া গেলে, গাহস্থ্য 1 


এবং বৃহদ্‌ব্রতধরে ব্রাহ্মণোহগ্রিরিব স্বলন্‌। 
মন্তক্তস্তীব্রতপণা দদ্ধকম্মাশয়োহমলঃ ॥ 
অথনম্তরমাবেক্ষ্যন্‌ যথ। জিজ্ঞাসিতাগমঃ 
গুরবে দাক্ষণাং দত্বা আয়াদ্গুবমুমোদিতঃ ॥ 
গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেঘা ছিজোত্রমঃ। 


৮৩ ভক্তিযোগ । 


আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্ান্যথা মপরশ্চরেও ॥ 
গৃহাথী সবৃশীং ভাধ্যামুদধহেদজুগ্ুপ্নিতাং। উতাদি। 


ভাগবত 1 ১১1১৭1৩৬--৩৯ 


ভগবন্‌ ব্রহ্গনর্য্যাশ্রদ বর্ন করিতে করিতে বলিতেছেন__“এইবূপে 
্রাহ্মণ ব্রহ্মগরী হইয়া! তীব্র তপস্তাদ্বারা কর্মের থলিটিকে ( বিষয় বাসনা ) 
সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া, সম্পূর্ণ নির্মল জিতেন্দিয় হইয়া! ব্রন্মতেজে অগ্ির 
হ্তায় যখন জ্লিতে থাকিবেন, তখন ত্রন্মচর্বোধ পরের কোন আশ্রমে 
প্রবেশের ইচ্ছুক হইলে বেদের পরীক্ষার উপাস্তত হইরা পরে গুরুকে 
দক্ষিণ! দিরা গুরুর আজ্ঞানুসারে নান কাঁবেন। ৩ৎপর দ্বিজোত্বম 
তাহার ইচ্ছানুসারে, হর গৃহস্থ হইবেন অথবা বনচারী হইবেন কিংব। 
পরিব্রাজক হইবেন, ইচ্ছা হইলে এক অশ্রম হঃতে অন্ত আঙমে গমন 
করিবেন, আর আমাগতপ্রাণ হইয়া অন্যথা আঁচর্ণ করেধেন না। ধিনি 
গৃহ হইতে ইচ্ছুক, তিনি অনিন্দিতা আপনার সদূশী ভারা বিবাহ 
করিবেন। 
বিষর়বাসনা দগ্ধ করিরা নে ব্ষর়ভোগ, জিতেক্রের হইয়া তবে 
স্্রীগ্রহণ ৷ ছাঁগছাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিনা? ভস্ত আর্য মহ'আ্াগণ 
গার্স্থ্যাশ্রনের বিধি করেন নাই; মহাভারতে বনপণর্বা খন পর়িজাম। 
সাবিত্রীর (পিতা! . 
অপত্যোপ|দনার্ঘঞ্চ তাত্রং নিরনমাশিতঃ | 
কালে নিয়মিতাহারে! ব্রঙ্গচারী ছ্ তেক্দ্রিয়ঃ ॥ 
মহাভারত 1] বন। ২৯২। ৮ 


'অপত্য উত্পাদনের জন্ত তীব্র নিয়ন অবণম্বন করিলেন, সময়মত 
নিরমিতাহার হইলেন, ত্রন্ধষচারী হইলেন, কিতেক্রিয় হলেন” তখনই 


ক্রোধ। ৮১ 


বুঝিগাম প্রকৃত গারস্থ্াশ্রম কাহাকে বলে। সম্তানোৎপাদনে কি দারিত্ 
একবার চিস্তা করিয়া দেখুন। অজিতেক্ত্রিয় অবস্থায় সেই গুরুতর ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হওয়া কি সর্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। জিতেন্ত্িয় না হইলে 
গৃহস্থ গৃহস্থই নয় । যে জিতেন্দ্রিয় নয় তাহাতে আর পণুতে প্রভেদ কি? 

আমরা যেন সর্বদা কামদমনের জন্ত আপনারা নানা উপায় অবলম্বন 
করি এবং বন্ধুবর্গকে পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য সর্ব্দ! অনুরোধ 
করি, পরম্পর সর্ববদ! সহায় হই? অবশ্ঠ কামকে পরাভূত করিয়া ভগবদ্ত-ক্ত 
দ্বারা জীবন ধন্য করিতে পারিব। 


ক্রোধ । 

(১) ক্রোধ হইতে কি কি কুফল উৎপন্ন হর এবং ক্রোধ দমনে কি 
উপকার তাহা পুনঃ পুনঃ মনে আলোচন। করির। "আমি কখন ক্রোধের 
বশবর্তা হইব না”, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা কর্তব্য । 

ক্রোধ দ্বা কোন কোন মনুষ্য, কোন কোন জাতি কিরূপে বিনাশ, 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার*চিস্তা কগিবে। 

মহাভারতে বুধিঠির দ্রৌপদীকে বগিতেছেন £- 

ক্রোধমূলে। বিনাশোহি প্রঙ্গানামিহ দৃশ্যাতে। 
ক্রুদ্ধ; পাঁপং নরঃ কুর্ধ্যা ক্রুদ্ধো হগ্ঠাদ গুরূনপি ॥ 
ক্রুদ্ধ; পরুষয়া। বাচা শ্রেয়'সাইপাযবম গুতে এ 
বাচ্যাবাচোহি কুপিতো ন প্রঙ্গানাতি কহিচিহ। 
নাকাধ্যমন্তি ক্রু নাবাচ্যং বিদ)তে তথ। ॥ 

৬ 


৮২ তক্তিযোগ । 
হিংস্যাৎ ক্রোধাদবধ্যাংস্ত বধ্যান্‌ সম্পূজয়েত চ। 
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেরয়েদ্যমসাদনং ॥ 
ক্রুদ্ধোহি কার্য) শুশ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি । 
ন কাধ্যং ন চ মধ্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোহনুপশ্যাতি ॥ 


মহাভারত | বন ২৯ | ৩-৬ "৮ 


ইহলোকে ক্রোধ জীবের বিনাশের মৃণ; কুদ্ধ মনুষ্য পাপ কার্য 
করে; দ্ধ ব্যক্তি গুরুকেও বধ করিয়া থাকে ; কুদ্ধ কর্কণ বাক্য দ্বারা 
বাহা শ্রেয় তাহার অবমাননা করে; ক্রোধের বশবন্ী হইলে লোকের 
আর বাচ্চাবাচ্য জ্ঞান থাকে ন!; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি না করিতে পারে এমন কন্ম 
নাই, না বলিতে পারে এমন. বাক্য নাই) ক্রোধের উত্তেজনার যাহারা 
অবধ্য তাহাদিগকেও বধ করে, আর বধ্য যে তাহাকেও পুজা করিয়া 
থাকে) ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আপনাকেও যমালযে প্রেরণ করে? ক্রোধান্ধ হইলে 
কোন্‌ কার্য্ের কি ফণগ, তাহা! মনে উপস্থিত হয় না; উ/5ত কার্য্য কি, 
মর্ধ্যানা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহ! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পাঁয় না 1, 

ক্রোধ মনুয্যের পরুন শত্রু । ক্রোধ মন্ষ্যের মনুযষাত্ব নাশ কলে। 
যে লোমহর্ষণ কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত কৃরিরাছে তাহার মুলে 
ত ক্রোধই। ক্রোধ যে মনুষ্যকে. পশুভাবাপনন করে তাহা একবার 
ক্রোধের সমর ক্রুদ্ধ ব্ক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট প্রতীরমান 
হর। বে ব্যক্তির মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর বন্যা বোধ হয়, 
বাহার সুখখানি সর্বদা হাঁসিমাথ, তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, 
দেখিলেই তোঁমার প্রাণে আনন্দ ধরে না) একবার ক্রোধের সময় সেই 
সুখখানির দিকে তাকাইও» দেখিবে সে স্বর্গের সুষমা আর নাই) নর- 
কাণিতে বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিক 
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বিস্ষারিত, ঘন ঘন ত্রস্ত শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার 
ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কি এক আস্থরিকভাবে পুর্ণ হইয়াছে, তখন 
তাহাকে আলিঙ্গন কর! দূরে থাকুক, তাহার নিকটেও যাইতে ইচ্ছা হয় 
না। সুন্বরকে মুহূর্তমধ্যে কুৎদিত করিতে ক্রোধের স্তায় অন্ত কোন 
রিপুই কৃতকার্য হয় ন।। 

ক্রোধে যে সমস্ত রোগের উত্পত্তি হয়, তাহা মনে করিতে গেলেও 
হাৎকম্প উপস্থিত হন। চিকিসাশান্ত্রপারদর্শী স্বদেশী ও বিদেশী পণ্তিত- 
গণ বলিরাছেন _অপন্মার, উন্মাদ, মু্ছা, নাসিকা, হৃতৎপিও কি পাকস্থলী 
হইতে রক্তআঁব, রন্তবমন প্রভৃতি রোগ অনেক সমরে ক্রোধের অনুচর 
হইতে দেখা যাঁয়। কোন কোন সময়ে ক্রোধের উত্তেজনায় মৃত্যু 
পর্য্যস্ত ঘটিরাছে। শুনিয়াছি এই বাখরগঞ্জ জেলার কোন প্রগিদ্ধ গ্রামে 
ছুটি স্ত্রীলোক বিবাদ করিতেছিল, একটি অপরটিকে প্রহার করিবার জন্য 
তাড়াইয়া গিয়াছে, তাড়ত ভ্ীলোকটি একথানি ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার 
রুদ্ধ করিয়াছে । দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যে স্ত্রীলো কটি প্রহার করিতে গিয়াছিল 
সে বারংবার দ্বারে আঘাত কারতে লাগিল, কিঞিৎ পৰে বদিয়৷ পড়িল, 
সমস্ত শরীর ক্রোধে থর থর কীপিতে লাগিল, ক্ষণেকের মধ্যে মুচ্ডা, 
তাহার কিছুকাল পরেই মৃত্যু । কি ভয়ানক! এক জন ইউরে/পীয় 
ডাক্তার ব'লয়ছেন, ক্ষিপ্ত কারাগারের রিপোর্টে জানা যায় ক্রোধ 
উন্মাদের এক প্রধান কারণ। ক্রোধের উচ্ছামের পরে যে আহার 
করিতে ইচ্ছ। হয় না, ক্ষুধা কমিরা যাঁয়, ইহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব 
করিয়াছেন । ক্রোধের আবেগের সমরে রক্ত যেরূপ দ্রতবেগে শরীরের 
নানা স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাহা বিশেষ অপকারী | ক্রোধে মস্তি 
আঘাত এাগে, বিশেষরূপে আঘাত লাঁগিলেই উন্মাদের হৃচনা হয়। 
ক্রোধের ফলে পরিপাক শক্তিরও ভাস হয় । 


৮৪ ভক্তিযোগ | 


যে বাক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয় তাহার নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ভীষণ 
কুফল উৎপন্ন হয়, তাঁহার আলোচনা করা গেল, আর ঘাহার প্রাতি 
পরুষ-বাক্য প্রভৃতি দ্বার! ক্রোধ প্রকাশ কর! হয়, তাহার মনে কিরূপ কষ্ট 
হয় তাহ একবার চিত্ত! করুন । 
রোহতে সায়কৈবিদ্ধং বনং পরশুনা হতং। 
বাচা দ্ুরুক্তয়৷ বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্ক্ষতং ॥ 
মহাভারত । উদ্যোগ | ৩৪। 4৮ 


“বাণবিদ্ধ কিম্বা পরশুছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অস্কুরিত হয়, কিন্তু ছুর্বাক্য 
সবার! বিদ্ধ হইয়! যে হৃদয় ক্ষত হয়, তাহ! পুনর্ধার সংরূঢ় হয় না।, 

ক্রোধ ছুর্ববলতী-পরিচার়ক । যিনি তেজন্বী তাহার মন কখন ক্রোধ 
স্বার। বিচলিত হয় না। 


তেজন্বীতি যমাভুর্বে পণ্ডিত দীর্ঘদশিনঃ। 
ন ক্রোধোহভ্যন্তরস্তস্য ভবতীতি বিনিশ্চিতম্‌ ॥ 
মহাভারত | বন। ২৯। ১৬ 


দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতগণ ধাঁহাকে তেজন্বী বিয়া থাকেন, তাহার অন্তরে 
নিশ্চয়ই কথন ক্রোধ হয় না ।/ ধ 
যস্তু ক্রোধং সমুণ্পন্নং প্রজ্ঞয়। গুতিবাধতে | 
তেজন্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্ন্তে তত্দর্শিনং ॥ 
মহাভারত | বন। ২৯ ১৬ 
“যিনি সমৃৎপন্ন “ক্রোধকে প্রজ্ঞ! বারা বশীভূত করেন, তত্বদর্শী পণ্ডিত- 
গণ তীহাকে তেজন্বী মনে করেন” 
ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধজয়ের মহত্ব চিন্তা করিতে করিতে যিনি 
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দনঁভাবে প্রতিজ্ঞ। করিবেন আমি কখন ক্রোধের বশবর্তী হইব না+ এবং 
বারংবার এই প্রতিজ্ঞাটা মনের ভিতরে আন্দোলন করিবেন, যখনই 
কোন ক্রোধের অবকাশ উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার মনে এই প্রতিজ্ঞা 
জাগরূক হইবে। যিনি 'আমি অমুক কার্য করিব না+ পুনঃ পুনঃ মনে 
এইরূপ আলোচনা করেন, সেই কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে প্রায়ই 
তার প্রতিজ্ঞ আপনা হইতেই উদ্দিত হয় এবং সেই কার্য্য করিতে 
বাধা দেয়। 

যে ব্যক্তি কিংবা যে বিষয় ক্রোধোদ্রেকের কারণ হয়, তাহা হইতে 
সর্ধদা দুরে থাকিবে। যাহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে ক্রোধের উৎপত্তি 
হয়, তিনি সেই ব্যক্তির নিকট হইতে দুরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন। 
ধীহার কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার 
হইবার সম্ভাবনা, তিনি সেই বিষয়ের কোনরূপ সংস্পর্শে যাইবেন না। 
যখন মন প্রশাস্ত হইবে, ক্রোধ পরান্ত হইয়া যাইবে, তাহার পরে আর 
সেই ব্যক্তি কি সেই বিষয়ের নিকটে যাইতে কোন বাধ৷ থাকিবে না। 
থে পর্য্যস্ত তাহা না হইবে সেই পর্ধ্যস্ত দূরে থাকা! বিধেয় । 

(২) ক্রোধ দমন করিতে হইলে প্রথম যাহাতে ক্রোধ স্থায়ী ন৷ হয় 
তজ্জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য। ক্রোধ স্থায়ী হইতে না পারিলে ক্রমে 
কমিয়! যায়। * 

বাইবেলে একী অতি স্থনর কথা আছে--166 1200 0802 ওমা 29 
0070 0000 9০01 ৮86৮ তোমার ক্রোধ থাকিতে হৃর্য্যকে অস্ত 
যাইতে দিও না” _এই বড় বাঁকাটী বড়ই উপকারী । একটী গল্প আছে 
ছুটী ইংরাজের মধ্যে কি কারণে বিবাদ হইয়াছিল, ছযেরই ভয়ানক ক্রোধ 
হইয়াছিল; অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুইজন ছুই দিকে চলিয়া গেলেন । 
পরে যখন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, সৃর্যা অন্তগমনোদ্ুখ, তখন একজন 


৮৬ ভক্তিযোগ । 


অপরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া! দ্বারে বারংবার আঘাত করিতে লাগি- 
লেন। যাই তিনি আপিয় দ্বার উন্মুক্ত করিবেন, অমনি তাঁহাকে বলিয়া 
উঠিলেন 'ভাই, কূর্ধ্য ত অন্ত যার, আর কতক্ষণ ? তখন উভয়ে পরম্প্র 
আলিঙ্গন করিলেন; ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। ইহা অপেক্ষা আর 
মধুর দৃশ্ত কি হইতে পারে? দেখুন এ মহাবাক্যটি প্রাণে কিরূপ কার্ষ্য 
করিয়াছিল; এইরূপ কোন কোন মহাবাক্য সর্বদ! মনে রাখিলে বিশিষ্ট 
উপকার হয় 

বীশুগরীষ্টের একটী উপদেশ আছে, “যদি তুমি তোমার নৈবেদ্য নিবেদন 
করিবার জন্য বেদীর নিকটে আনদ্লা থাক এবং লেই সময়ে তোমার মনে 
পড়ে কোন ভ্রাতা শ্লোমার প্রতি কোন ক'রণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে 
যাও, তাঁহার সহিত মিলন করিরা আইস, পরে তোমার নৈবেদ্য নিবেদন 
করিও | ইহাদ্বারা এক ব্যক্তির কি উপকার হইরাছিল বলিতেছি £-- 

একস্তানে ভুইটী যুবক বাস করিত) একটি স্কুদদে পড়িত, অপরটী 
কোন কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠ করিত । একদিবদ কোন কারণ বশতঃ 
উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনরূপে 
তাহ৷ জানিতে পারিয়া তাহার স্কুলের ছাত্রটাকে কলেজের ছাত্রটার নিকটে 
ক্ষমা প্রীর্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল, “আমি কোন 
অপরাধ করি নাই; যদি করিরা থাকি, ক্ষমা গ্রীর্থনা করি «৪ এই 
বলা সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল। এই ছাত্রটা প্রায় প্রত্যেক দিন 
অপর যুবকটীর বাড়ীতে আদিত। কিন বিবাদ ভগয়ার পর হইতে, 
আর সে তাহার নিকট আসে না! ইহাতে অপরটার যারপরনাই 
কষ্ট হইতে লাগিল; সে বখনই উপাসনা করিতে বদিত তখনই খীশ্ুপ্রীষ্টের 
এই মহাবাক্যটী তাহার মনে হইত। সে ভাঁবিত যতক্ষণ না মে 
অপর যুবকটীর সহিত মিণন করিবে ততক্ষণ ভগবান্‌ তাহার প্রার্থনা 
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কি স্তবস্তরতি গ্রাহ্া করিবেন না; তিনি প্রেদময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম 
থাকা পর্য্যস্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহাই 
ভাবা মে অধীর হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার জর হইয়াছে, 
স্বতরাং সে অপর যুবকটীর নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই 
জর আরোগ্য হইল অমনি ছুঁটিয়া তাহার নিকঈ উপস্থিত--“ভাই, আমা- 
দিগের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এপ আপ্রেমের ভাবকে স্থান 
দিব? নে নিতীস্ত বিরসমুখ হইয়া উত্তর করিল “তাহা হইবে না। 
কাচ ভাঙ্গিদে আর কি তাহা জোড়ান যায় % 

এই বাক্য শুনিয়া দে দিবন তাভাকে নিরম্ত হইয়া আসিতে হইল, 
বলিয়া আসিল “আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব ; প্রত্যেক দিন আদিৰ 
ঘে পর্যন্ত না পুনরায় মিলন হয়।” তাহার পরদিন পুনরায় তাহার বাড়ীতে 
উপস্থিত; কিন্তু এ দিবস আর তাহাকে বাড়ী পাইল না। পরদিন ষে 
স্কুলে সেই যুবকটী পড়িত, সেই স্কুলে একটী সভা ছিল; ছাত্রদিগের অন্ত- 
রোধে অপর যুবকটী তথায় উপস্থিত হইল। একটী ছাত্র রচনা পাঠ 
করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে, যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে অনুরোধ হ৯০, অমনি একটি ছাঁত্র দাঁড়াইয়া বলিল 'অদ্য আনব! 
এন্থলে রচনা শুনিতে কি তৎনম্বন্ধে কৌন মন্তব্য প্রকশ করিতে উপতি 
হই নাই$ আমাদিগের বোন বন্ধুর অন্থরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, 
তাহার নাকি কি বণ্ব্য আছে” এই ছাত্রটার বাক্য শেষ হইবামাত্র 
অমনি সেই ছাত্রটী উঠিয়া! বলিতে লাগিল “ইরা সকলে আমার অনুরোধে 
এস্মলে উপস্থিত। সে দিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি-- 
বাবুর নিকট ক্ষম! চাহিয়াছি; তাহা আমি চাহি নাই এবং চাঁহিবার কোন 
কারণও নাই?” এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটুক্তি 
করিতে লাগিল। প্রধান শিক্ষক মহাঁশয় অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়া তাহাকে 
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শান্তি দিবেন ভাবিলেন; কিন্ত সেই কলেজের ছাত্রটি তাহাকে বারংবার 
নিষেধ করায় আর তাহা পাবিলেন না । আজ সে দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে-_ 
মিলন করিবেই করিবে । মিলন না হইলে ভগবান্‌ প্রার্থনা গ্রান্ত করিবেন 
না, প্রেমের দেবতা অপ্রেম থাকিতে কোন কথা শুনিবেন না, এইরূপ 
প্রাণের মধ্যে ভাব হইলে সে কি আর মিলন না করিয়৷ থাকতে পারে ? 
কোন কটুক্তিতে আজ আর সে উত্তেজিত নহে, কিছুতেই তাহার মন 
বিচলিত হইতেছে না। যাই স্কুলের ছাত্রটী বসিল, অমনি কলেজের 
ছাত্রটী উঠিয়। পুনরায় নিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটী ঘন ঘন শ্বাস 
ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল “মিলন ! মিলন হইতে পারে না1%  প[২০০০- 
011186101 !  চ:500107011190100 08101806 (906 01208৮, এই কথায় 
বিন্দুমাত্র সংক্ষোভিত না হইয়া কলেজের ছাত্রটা প্রেমের মহিমা বর্ণনা 
করিতে লাগিল ও তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। তাহার 
প্রাণম্পশ কথাগুলি ক্রমে সকলকেই আকুল করিয়া তুলিগ। বক্তা ও 
শ্রোত! প্রায় সকলেরই চক্ষু অশ্রজলে পরিপূর্ণ । স্কুলের ছাত্রটী ধারে 
ধীরে গাত্রোখান করিয়া আপনার পুস্তকগুলি টেবিলের উপর হইতে 
তুলিয়া লইল। তখন কলেজের ছাত্রটা আরও নর্্মাস্তিক যাঁতন! পাইয়! 
বারংবার একঞ্চিৎকাল অপেক্ষ। কর, চলিয়া যাইও না, আমার এই কয়েকটী 
কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দর হইও না*। এঈরূপে করুণস্বরে 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল, 
স্কুলের ছাত্রটী বুঝি আর তাহার কথা শুনিতে চাহে না বলিয়া! গাত্রোখান 
করিয়া সভা হইতে চলিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে। প্রেম সর্ধজয়ী, 
তাহার সেই মিলনের মিষ্টি কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছে, আর সে 
থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে তাহার ছুখানি হাত ধরিয়া 
কাদিতে কীদিতে “আমায় ক্ষমা করুন” বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া 
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পড়িল। সে দৃশ্ঠ স্বর্গের দম্ভ । তখন যে কি শোভা হইয়াছিল, তাহা 
কে বর্ন করিবে? কলেজের ছাত্রটা তৎক্ষণাৎ স্কুল হইতে প্ররস্যান 
করিলে, সেই দিবস অপরাহ্ণে স্কুলের ছান্রটী আবার দেই পূর্বের মত 
তাহার বাড়ীতে উপস্থত। তখন কলেজের ছাত্রটী হাদিতে হাসিতে 
বলিতে লাগিল “কাচ নাকি জোড়ান যায় না? মিলন নাকি হইতে 
পারে না?” দেখুন যীশ্ুখুষ্টের এই মহাবাক্য কতদুর এই ছাত্রটীর প্রাণে 
কার্ধ্য করিয়াছিল। 

(৩) যাহার প্রতি ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধের অবপাঁন হওয়া মাত্র 
অমনি তাহার নিকট আত্মদোষ স্বীকার করা, কি তাহার নিকটে ক্ষম! 
প্রার্থনা করিলে, এমনি আপনার প্রতি ধিক্কার আসে যে, আর ক্রোধ 
করিতে ইচ্ছা হয় নাঁ। ভূত্যের প্রতি ক্রোধ করিলে তাহার নিকটেও 
আপনার দোষ স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে ভূত্যদিগকে মনুযোর 
মধ্যেই গণনা করেন না। কিন্তু তগবানের চক্ষে প্রভৃও যেমন মনুষ্য, 
ভত্যও তেমনই মন্ুষ্য। আজ যে বাক্তি তোমার চরণ ধোয়াইয়৷ অতি 
হীনভাবে জীবিক! নির্বাহ করিতেছে, হয়ত পরকালে তুমি সেই ব্যক্তির 
চরণ স্পর্শ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে । অতএব 
পৃথিবীতে কাহাকেও ক্ষুদ্র মনে না করিয়া দকলের নিকটে আপনার 
ছুর্বলতা প্রকাশ করিয়! পুণ্যপথে অগ্রসর হইবে । 

(8) নিজের দোমন্নমারক কোন কথা লিখিয়া সর্ব! সম্মুখ রাখিলে 
তন্বীরা উপকার হয়। শুনিয়াছি আমার্দিগের এই বঙ্গদেশের কোন 
জেলার একটা প্রধান উকীন অত্যন্ত ক্রোধপরবশ ছিলেন। একদিন 
একটা বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণকে অনেক কটুক্তি করিয়া অত্যন্ত অন্থৃতপ্ত হন, এবং 
এই অন্ুতাপের সময়ে আপনার গৃহের ভিতরে চারিদিকে কয়েক খগ্ 
কাগজে “আবার” এই কথাটি লিখিয়৷ রাখেন। ইহার পরে খনই 
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ক্রোধের উদয় হইত, . যেমন সেই “আবারের' দিকে দৃষ্টি পড়িত অমনি 
লজ্জা অবনত থাকিতেন। 

যখনই ক্রোধের উদয় হইবে তখনিই আপনার দুর্বলতা ম্ররণ করাইয়া 
দিবে, এইরূপ 'একটি লোক নিযুক্ত করিলে ক্রোধ হইতে অনেক , সময়ে 
রক্ষা পাওয়া যায় এবং তাহার আধপতোর ক্রমে হাস হয়। ক্রোধের 
সময়ে মানুষ আত্মহারা ভয়; সেই সময়ে যদি কেহ আপনার দোষ ঘৃছু- 
ভাবে স্মরণ করাইয়! দেয়, তন্বারা বিকৃত মনের ভাব প্ররৃতিস্ত হইতে 
পারে। কিন্তু বে ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি রুক্ষম্মভাবের হইলে 
উপকার না হয়! বরং অপকা'র ঘটিবে? ক্রোধেব সময় যদি কেহ কর্কশ- 
ভাবে কাহারও ক্রোধের দে'ষ দেখাইয়া! দেয়, তাভাতে ক্রোধের উপশম না 
হইয়া বরং বুদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । 

ক্রোধের সময়ে দর্পণ সম্মুথে থাকিলে আপনার সেই সময়ের আন্তরিক 
ৃত্তি দেখিয়া হৃদয়ে আঘতে লাগে এবং তদ্দাখ! ক্রোধের নিবৃন্ধি হইতে পারে। 

/৫) ক্রোধের সময়ে চুপ করিয়া থাকা ক্রোধদমনের 'আর 'একটী 
উপায়। প্রেটো এই স্পা অবলম্বন করিয়া ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন । 
তাহার করো উদ্রেল হইলে তিনি নীরব ভয়! থাকতেন পরে ক্রোধ 
তিরোহিত হইলে বাচার প্রতি যেরূপ শান্তি বিধান করা বর্তব্য কিতেন। 
একদিবদ “প্লুটো ক্রোধান্বিত হইয়া নীরবে বগিয়া আহন, একটি বন্ধ 
তীশার নিকটে উপস্থিত হউয়! ভিজ্ঞাপা করিলেন (প্লেটে, কি করিতেছে? ? 
প্লেটে! বলিনেন “আমি একটি ক্রুদ্ধ ব্যকিকে শাসন করিতেছি । কোন 
ব্যক্তিকে কেনরূপ শান্তি দিতে হইলে ক্রোধের সময় শাস্তি দেওয়া 
কর্তব্য নহে) সে সমরে কিছু করিতে গেদেই মাতা শির থাকিবে নাঃ 
ক্রোধের আবেগ গায়! গেলে প্রশাস্তভরদরে দণ্ড বিধান করা! কর্ত-য। 

ক্রোধের সময়ে স্তানপরিবর্ভীন উপকারী । 
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আমাদের দেশে একটি প্রচলিত উপদেশ আছে-- ক্রোধের উদয় 
হইলে এক শত পর্য্যস্ত গণিয়৷ পরে ক্রোধ প্রকাশ করিবে। এই উপ- 
দেশটিও ক্রোধ্দমনের সুন্দর উপায়। ১ হইতে ১০০ পর্য্যস্ত গণিতে 
গেলে ইহার মধ্যেই ক্রোধের বেগ থামিয়া যাইবে। উচ্চৈঃস্থরে ঈশ্বরের 
নাম জপ করিলেও এইরূপ ফল পাইবে । কোনরূপে মনকে অন্যমনস্ক 
করিতে পারিলেই উপকার হইবে । 

(৬) উপেক্ষা ক্রোধের ভয়ানক শক্র। যিনি উপেক্ষা সাধন করিয়া- 
ছেন তাহার প্রাণে ক্রোধের তরঙ্গ উখিত হইতে পারে না। অমুক 
ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিয়াছে, তাহাতে আমার কি হইয়াছে? অমুক 
ব্যক্তি আমার অপমান করিয়াছে তাহাতেই বা কি$% 


স্থখং হাবমতঃ শেতে স্থখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। 
স্থখং চরতি লোকেহ স্মি্বমন্ত। বিনশ্বাতি ॥ 


মন্ত্র | ২ ১৬৩ 


অবমানিত বে ব্যক্তি সে সুখে স্য়ন করে, স্থথে জাগ্রত হয়, সুখে 
বিচরণ করে, আর যে অপমান করে, সে নাশ পার । প্যে অন্তায় 
করিয়াছে, দে *তাহার ফলভাগী হইবেক। অমুক ব্যক্তি অন্যায় 
করিরাছে বলিয়াই আমি কি অন্তার করিব? আমি ভগবদ্ধিধি অন্ুনারে 
নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে যাহা করা কর্তব্য তাহা করিব 1” এইরূপ চিত্ত কৰিলে 
মন স্থির হইয়| যার, স্থতরাং ক্রোধ পলায়ন করে। 

(৭) কাম, পৌভ, মহঙ্কার এবং পরদোষের আলোচনা যত কমাইতে 
পারিবেন, ততই ক্রোধ কমিয়া যাইবে। কাম, লোভ কি অভিমানে 
আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন ও কীর্তন করিলে ক্রোধের উদয় হয়। 


৯২ ভক্কিযোগ। 


লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্য্যতে । 
ক্ষময়! তিষ্ঠতে রাজন্‌ ক্ষময় বিনিবর্তৃতে ॥ 
মহাভারত । শাস্তি । ১৬৩ । * 
ভীন্মদেব যুধিঠিরকে বলিতেছেন-_-'লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় 
এবং পরদোষ হ্বারা উদ্দীপ্ত হয়; ক্ষমা দ্বারা নিবন্ধ ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে 
ক্ষমা, শীস্তি ও দয়ার যত অধিক সাধন হইবে ততই ক্রোধের হাস 
হইবে । তত্বন্তানের যত বৃদ্ধি হইবে, ততই ক্রোধ লঘু হইয়া! যাইবে । 
পরগুণ কীর্নের বিমল আনন্দরস যত অনুভব করিতে পারিবেন, ক্রোধের 
বন্িশিখা ততই নির্বাপিত হইবে । 
পরাসূয়! ক্রোধলোভাবন্তর! প্রতিমুচ্যতে । 
দয়য়া সর্ববভূতানাং নির্দেশাদ্বিনিবর্তততে 
আন্দ্যদর্শনাদেতি তত্বজ্ঞানাচ্চ ধীমতাং ॥ 
মহাভারত | শাস্তি । ১৬৩। ৮। ৯ 
ক্রোধ ও লোভের মধ্য হইতে অন্ুয়ার আবির্ভাব হয়। সর্বভূতে দয়া 
দ্বারা তাহা নিরম্ত হয়, নীচ 'ও নিন্দনীয় কিছু দেখিলেও অস্থয়! জন্মিয়া 
থাকে, তত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হর 1 
যাহা কিছু মন্দ দুদিনের মধ্যে বিনাশ রপ্ত হইবে, সৎ যাহা, তাহাই 
থাকিয়া যাইবে ? ইহা মনে করিলে অনুয়াদি দুর হইয়া যায়। 
প্রতিকর্ত্‌ং ন শক্তা। যে বলম্থায়াপকারিণে । 
নী! জায়তে তীব্র! কারুণ্যাদ্বিনিবর্তৃতে ॥ 
মহাভারত । শাস্তি ॥ ১৬৩) ১৯ 
প্যাহারা বলশালী অপকারকের প্রতিকার করিতে সমর্থ না হয়, 


ক্লোধ। ৯৩ 


তাহাদিগের তীব্র অস্ুয়! জন্মিয়া থাকে, কাকরুণ্যের দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হয়। 
“বে শত্রু ভগবদ্ত্ত বলের এইরূপ অপব্যবহার করিল সে নিতান্তই কৃপাপাত্র' 
এই চিন্তা করিলে অসুয়া চলিয়া যায়। 

বাহা বল! হইল ইহা দ্বারা কেহ মনে করিবেন না» তবে অন্যায়ের, 
কি অসত্যের, কি অপবিভ্রতার কেহ প্রতিবাদ করিবেন না। প্রতিকার 
না করিতে পারিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে । যেখানে অন্তায়, কি 
অসত্য, কি অপবিভ্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবেন, সেই খানে তারম্বরে 
তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন; বাহাতে তাহা বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্ত 
প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। অসত্য, অন্তায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে পৃথিবী 
বিকম্পিত করিয়া লইবেন; সাবধান এইটুকু, যেন কোন প্রকারে 
আপনার যনে বিকারের উদয় না হয়। প্রশাস্তভাবে তরবারি লইয়! 
পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন? শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে অজ্জুনকে যুদ্ধ 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, দেই ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। বর্তব্যান্ু- 
রোধে ভগবদ্িধির মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা অসত্য, অন্তায় ও অপবিত্র 
তার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু মনের ভিতরে 
ক্রোধের চিন্ মাত্রও থাকিবে না। যেব্যক্তি এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত না হয় 
সে অস্থরের প্রজা, অস্ুবমর্দিনীর প্রজা নহে; সে ভগবদ্বিরোধী। 


জোসেফ ম্যাটসিনি বলিয়াছেন £-- 


«71165050561 %08 858 ০0111001101 07 701 5109 2100. 
7০ 006 50150 2581096 1 500 0০085 ০০৫ 065 “যখনই 
তুমি তোমার পার্থে কোনরূপ অপবিত্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অন্ত 
ধারণ না কর, তখনই তুমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাড়াও ।” যে ব্যক্তি 
পাপের বিরুদ্ধে দণ্য়মান ন! হয়, সে ভগবানের নিকটে বিশ্বাসঘাতক 


৯৪ ভক্তিযোগ। 


মহাভারতে কশ্ঠপ প্রহলাদকে বলিতেছেন £-- 

বিদ্ধে। ধন্মোহাধম্মেণ সত্যং যত্রোপপদ্যতে। 

ন চাস্ত শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্বাংসস্ত সভাসদঃ ॥ 

্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো ভবতি কর্তৃষু। 
পাদশ্চৈব সভানৎস্থ যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্‌ ॥ 

অনেনা তবতি শ্রেষ্টে৷ মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ। 
এনে গচ্ছতি কর্তীরং নিন্দাহো। যত্র নিন্দাতে ॥ 
মহাভারত | সভাপন্্ব ॥ ৬৮ | ৭৭1 ৭৯ 


প্অধর্্ম কর্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া ধর্ম সমাজের নিকটে প্রতিকারের 
প্রার্থনায় উপস্থিত হন-_ভোলা তাতি একটি নরহত্যা করিল-__-অধশ্ 
কর্তৃক ধর্ম বিদ্ধ হইল, অমনি সমাজের নিকটে ধন্ন শেগোদ্ধারজন্ 
উপস্থিত-_সমাজস্থ লোৌকমওলী জানিয়াও বদি সেই শেল উদ্ধার করিতে 
সচেষ্ট না হন, তাহা হইলে সেই পাপের অর্ধেক সমাজের নেতা যিনি 
তিনি ভোগ করিবেন; চতুর্থাংশ সমাজের ধাহারা সেই নিন্দিত বিষয়ের 
নিন্দা না করেন, তীহীদিগের ভাগে পড়িবেক; অপর চতুর্থাংশ যে পাপ 
করিয়াছিল তাহার স্বন্ধে বর্তিবে; ভোলা ষোল আনা পাপ করির মাত্র 
চতুর্গাৎশের জন্য দারী হইল। যখন নিন্দার্ের নিন্দা করা হইবে, অর্থাৎ 
ভোণাকে উপযুক্ত শাসনের চেষ্টা হইবে,--তখন শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ হইবেন, 
সমাজন্ব লোকমণ্ডণীও মুক্ত হইবে, সমস্ত পাঁপ--যোঁল আনা--ভোলার 
্ন্ধে পতিত হইবে । সমাজের পাপ দূর করিবার জন্ত আমরা যে এতদূর 
দায়ী তাহা কি আনাদেনর জ্ঞান আছে? 

(৮) ক্রোধ দমনের জন্ত কতকগুলি শারীরিক নিয়ম পালন 
কর্তব্য । যে পদার্থ গুলি আহার করিলে ক্রোধের পুষ্টি হয়, তাহা সর্ব্বতো- 


ক্রোধ। ৯৫ 


ভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়। পূর্বেই বলিয়াছি “ক্রোধ রজোগুণসমুস্তব। 
অতএব রাজন আহার বজ্জরণীয়। যাহারা ক্রোধনস্বভাব, তাহার! যাহাতে 
শরীর শীতল রাখিতে পারেন, যাহাতে পিন্তবৃদ্ধি ন৷ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবেন। ৬তিদিন কয়েকবার পায়ে হাটু পর্য্যন্ত, হাতে কণুই 
পর্ধ্স্ত ও কাণের পার্খে ও ঘাড়ে জল দিলে স্বভাবের উগ্তা ক্রমে কমিয়৷ 
যাইবে । মুসলমানগণ নমাজের পুর্বে যে এইরূপে অজু করিয়া থাকেন, 
বোধ হয় মনকে প্রশাস্ত করাই উদ্দেস্ঠয | 

পূর্ববে যে আট প্রকার ক্রোধজ দোষ বলা হইয়াছে, তাহা, হইতে 
সর্বদা আপনাকে রক্ষা করিবেন। ক্রোধদমন সম্বন্ধে কোন কোন 
ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, ক্রোধ দুর করিলে চলিবে কেন? সংসারে যে. 
ক্রোধের প্রয়োজন, ক্বোধ দমন করিলে সংসার কি প্রকারে চলিবে ? 
সংসারে ক্রোধ অপেক্ষা মুদুতা দ্বারা যে অধিক ফল লাভ হয় তাহা বোধ 
হয় তীহার! জানেন না) কোন একটি বালককে মন্দ পথ হইতে স্তপথে 
আনিতে হইলে মুছুত। যেরূপ কার্যাকর হইবে, ক্রোধ তেমন কার্যযকর হইবে 
না! শিক্ষক মাত্রেই এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন । কঠোর শাসনে যদি 
কোঁন ফল হয়, মধুর শাসনে যে তাহা অপেক্ষ! সহত্র গুণ অধিক ফল হয়, 
তাহার কোন সন্দেহ নাই। আবার কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তোমাকে 
আঘাত করিতে আমিলে তুমি যদি মুদু হও, দেখিবে তাহার প্রোধ তোমার 
মুদুতার মন্মুখে পরাস্ত হইয়া যাইবে । | 

মৃহ্ুন। দারুণং হস্তি মুনা হন্ত্যদারুণং : 
ন।সাধ)ং মৃহুন! কিঞ্চিতিম্মাতীব্রতরং মুছু ॥ 
মহাভারত | বন। ২৮1 ৩১ 

'মৃদুতা ছারা কঠোর ও মৃদু উভয়কেই বশ করা যায়, মৃছুতার অসাধ্য 

কিছুই নাইঃ অতএব মৃদছ্ূতা কঠোরতা অপেক্ষাও তীব্রতর সুতরাং 


৯৬ ২ ভক্তিষোগ । 


মুুতাকেই অবলগ্বন কর! কর্তব্য । বখন দেখিতে পাও, মুছৃতা দ্বারা ফল 
হইল না, তখন সাধুদিগের ্তায় ক্রোধ প্রকাশ করিবে। 


সাধোঃ প্রকোপিতন্তাপি মনো নাষাতি বিক্রিয়াং |, 
নহি তাপযিতুং শক্যং সাগরান্তত্ণোক্কয়। ॥ 


4 হিতোপদেশ। 


সাধু ব্যক্তি প্রকোপিত হইলেও তী'হার মন কথন বিকৃত হয় ন|। 
সাগরের জল তৃণোক্কা দ্বারা কথন উষ্ণ করা বায় না।” সাধুগণ যে ক্রোধের 
ভাৰ প্রদর্শন করেন তাহা ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্তায়ের শাসনের জন্য 
ক্রোধের ভাণ মাত্র ঃ তন্থারা তীহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত 
হয় না। 

প্রয়োজন হইলে সাধুদিগের ন্যায় অবিরৃতমনে ক্রোধ প্রকাশ করিতে 
পার। ফেঁ'স ফৌস করিতে পার, কখন দংশন করিবে না। এক 
দিব দেংষি নারদ বীণা! বাজাইতে বাজ'ইতে বৈকুগ্ঠে চলিয়াছেন। 
পথে এক সর্পের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সর্প তাহাকে বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিল “দেবধি, মোক্ষের পন্থা কি? দেবধি বলিলেন কাহাকেও 
দংশন করিও নাঃ মোক্ষ পাইবে। সর্প তাহার উপদেশ পাইয়। নিতাস্ত 
প্রশাস্তভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল। রাখালবালকগণ 
তাহার গায়ে টিল ছু'ড়িতে ছু'ড়িতে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, 
দে আর মম্তকোতোলন করে না। তাহা দগের অত্যাচারে সমস্ত শরীর 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া! গেল, তথাপি তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব 
গ্রকাখ করিল না? অতি কষ্টে কাল কাটাইতে লাঁগিল। ভেকেরা 
পর্য্স্ত তাহাকে উপহান করিতে লাগিল। দৈবাৎ নারদ খধি পুনরায় 
এক দিন সেই পথে চলিয়ছেন। সর্পকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন 


লোভ । ৯৭ 


সর্প, কেমন আছ ?% সর্প উত্তর করিল, «আর ঠাকুর, তোমার উপদেশ 
লইয়া আমার যাহা হইয়াছে একবার শরীরের দিকে তাকাইয়া দেখ, 
রাখালবালকদিগের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ও্ঠাগত । ভেকেরা পর্য্যস্ত 
উপহাস করে । এ ভাবে কিরূপে জীবন কাটাইব ? আমি ত সড়ার স্থায় 
পড়িয়া আছি, আর ইহারা আমাকে কষ্ট দিবার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতেছে, এখন কি করি? নারদ বলিলেন “কেন? আমি ত তোমাকে 
ফৌসফৌস করিতে নিষেধ করি নাই, কেবল দংশন করিতেই নিষেধ 
করিরাছি।” সেই দিন অবধি সর্প পুনরায় ফৌসফৌস করিতে আরম্ত 
করিল, ভয়ে সকল শক্র দূর হইয়া! গেল। পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে 
এইরূপ ফৌসর্ৌসের প্রয়োজন হইতে পারে, দংশনের প্রয়োজন হয় না। 

আমরা যেন কখনও কাহাকেও দংশন না করি । ভগবানের কপার 
যেন আমরা হৃদয় হইতে ক্রোধ দূর করিয়া দিতে সক্ষম হই। 





লোভ । 


(১) “আমার লোভের বিষয়টা কি? লোভ চরিতার্থ করিলে তাহার 
স্বখ থাকে কতক্ষণ ? এবং লোভের পরিণাম কি? এইরূপ চিত্ত 
করিলেই লোভ কমিয়া যাইবে। ভোগের অস্থিরত্ব উপলদ্ধি করিতে 
পারিলেই লোভ দূর হইবে । 

অজ্ঞান প্রভবেো লোভে ভূতানাং দৃশ্যাতে সদা । 
অস্থিরত্ব্চ ভোগানাং দৃষ্ট। জ্ঞাত্বা নিবর্ততে ॥ 
মহাভারত । শার্তি। ১৬৩1 ২০। 
ভীম্মদেব যুধিঠিরকে বলিতেছেন, “লোভ অজ্ঞানপ্রহ্ুত, ভোগের 
অস্থিরত্ব দেখিলেই, বুঝিলেই লোভ নিরস্ত হয় 1” 
| ৭ 


৯৮ ভক্তিষযোগ । 


সাধারণতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্িয়গুলির কোন 
সাক্ষাৎ ভোগ্য বস্তু অথবা ধন, মান ও যশ লোভের বিষয় হইয়া থাকে । 
এ বিষয়গুলি ষে নিতান্ত অস্থির ও অকিঞ্চিৎকর যে কিঞ্তকাল স্থিরতাবে 
চিন্তা করে, সেই বুঝিতে পারে। ইন্জিয়ভোগ্য বিষয়গুলির ত কথাই নাই। 
যশ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতিই বা কি এবং কদিন স্থায়ী । ইহাদিগের অসারত্ব এবং 
অস্থায়িত্ প্রকষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াই বুদ্ধদেব চ্ছন্দককে বলিয়াছিলেন 2-- 

চ্ছননক অনিত্যাঃ খন্ধেতে কাম! অঞ্বা অশাশ্বতা বিপরিণামধন্মাণঃ 
প্রত্রতাশ্চপল! গিরিনদীবেগতুল্যা অবস্তায়বিন্দুবদচি রস্থািন উল্লাপনা রিস্ত- 
মুষ্টিবদসারাঃ কদলিস্ন্ধবদ্ছ্র্বলাঃ আমভোজনবদ্েদনাত্মকাঁঃ শরদভ্রনিভাঃ 
ক্ষণাডূত্বা ন ভবস্তি অচিরস্থায়িনো বিছ্যুৎ ইব নভপসি বিষভোজনমিব 
বিপরিণামভুঃখা মারুতলতেবাস্খদাঃ অভিলিখিতাবালবুদ্ধিভিরুদকবুদ্বুদো- 
পমাঃ ক্ষিপ্রং বিপরিণামধন্মাণঃ মায়ামরীচিসদৃশাঃ সংজ্ঞাবিপর্যযাসমুখিতাঃ 
মায়াসদৃশাশ্চিতববিপর্ধ্যাসতিথয়িতাঃ ন্থপ্রসদৃশাঃ  দৃষ্টিবিপর্যযাসপরিগ্রহযোগে- 
নাপ্তিকরাঃ সাগর ইব ছুঃখপুরাঃ লবণোদক ইব তৃযাকুলাঃ সর্পশিরোদ- 
স্পর্শনীয়। মহীপ্রপাতবৎ পরিবর্জিতাঃ পণ্ডিতৈঃ সভয়াঃ সর্ণাঃ সাদিনবাঃ 
সদোষ! ইতি জ্ঞাত্বা বিবর্জিতাঃ প্রাজৈঃ বিগহিতাঃ বিদ্বততিঃ জুগুপ্সিতা আর্ষৈর্ঃ 
বিবজ্জিতা বুধৈঃ পরিগৃহীতা অবুখৈ; নিষেবিতা' বালৈ:, 
বিবর্জ্িতাঃ সর্পশির! যথা বুধৈবিগহিত। মীড়ঘট ষথাহশুচিঃ। 
বিনাশকাঃ সর্ববন্থখস্ চ্ছন্দক জ্ঞাত্ব! হি কামান্ন বিজায়তে রতিঃ ॥ 

ললিতবিস্তর। ১৫! 

হে চ্ছন্দক, এই বে ভোগ্য বিষয়গুলি ইহারা সমস্তই অঞ্তব, অনিত্য | 
ইহাদিগের পরিণতি নিতান্তই ছুঃখজনক 7 ইহার! ক্ষণন্থায়ী; চপল; 
গিরিনদীর ন্যায় বেগে ছুটির যাইতেছে; শিশিরবিন্দুর ন্তায় অচিরস্থায়ী; 


লোভ । ৯৯ 


গভীর শোকের উৎপাঁদয়িতা ; একজন হস্তের ভিতরে কিছু না! লইয়া মুষ্ি- 
বদ্ধ করিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন মুষ্টির ভিতরে কি পদার্থ ই আছে, 
কিন্তু মুষ্টি ধুর্লিপেই দেখি আহা ! সব ফাঁকি তেমনি ফাঁকি; কদলীবুক্ষের 
স্কন্দের স্যার ছুর্ব্বল ; কাচা দ্রব্য আহারের স্যায় বেদনাদায়ক ; শরৎকালের 
মেঘের স্তায় এই আছে 'এই নাই; আকাশে বিদ্যুতের স্তা় চঞ্চল, বিষ- 
ভোজনের স্ার দুঃথে ইছাদিগের পরিণতি, মালুলতার স্তায় অস্ুখনা ; 
বালকের অস্কিত চিত্রের ন্ায় অসার; জলবুদ্বুদোপম অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই নাশ প্রাপ্ত হয়; মায়ামরীচি সদৃশ ; জ্ঞানের বিপর্ধ্যয় হইতে উৎপর 
হয়) মারাসদশ চিত্তবিভ্রম উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়; স্বপ্রসদৃশ-_জ্ঞানচক্ষুর 
বিপর্ধ্যয়হেতু লোক ইহাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহারা সাগরের 
হ্যায় ভুঃখতবঙ্গপূর্ণ ; লবণান্ধুর ন্যায় তৃষ্ণাবদ্ধক--যত ভোগ করিবে ততই 
লালসার বুদ্ধি হইবে: স্পশিরের স্যার ঢুঃথম্পর্শনীয় ; ভীষণ জলগ্রপাতেয় 
স্তায় পণ্ডিতগণ কতৃক পরির্জিত ; ভর, বিষাদ, অভিমান ও দোষ পরিপূর্ণ 
বলিয়! প্রাজ্ঞগণ কর্তৃক বিবর্জিত, বিদ্বানগণ কর্তৃক বিগহিত, অর্য্যগণ 
কর্তৃক জুগুপ্সিত, বুধগণ কতৃক পরিত্যক্ত, মুর্খ কর্তৃক পরিগৃহীত, বাঁলবৃদ্ধি 
ব্ক্তি দ্বারা পরিষেবিত। সর্পমস্তকের ন্যায় বুধগণ কর্তৃক বিবর্জিত, মূত্র 
ভাগ্ডের ন্তায় বিগহ্ছিত। হে চ্ছন্দক, সর্বস্থথের বিনাশক জানিয়! কামের 
বিষয়গুলিতে ( আমার) রতি জন্মে না। 
বুদ্ধদেব যে বিষয়গুলিকে এইরূপ জঘন্য ও সর্বনাশক বলিয়! বর্ণন 
করিলেন, তাহাদিগকে সম্ভোগ করিলেই বা তাহার সুখ থাকে কতক্ষণ? 
মহাকবি ভারবি বলিতেছেন-- 
স্বস্বয়। স্বখসংবিত্তি স্মরণীয়াধুনাতনী। 
ইতি স্বপ্মোপমান্মত্বা কামাম্মাগাস্তদঙ্গতাং ॥ 
কিরাতাজ্জনীয়ম্‌। ১১। ৩9 | 


১০০ ভাক্কিষোগ । 


“আজ যে সুখ অনুভব করিতেছ, কাল আর তাহার অনুভূতি কোথায়? 
মাত্র শ্বরণ টুকু অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা দেখিয়া কামের বিষয়গুলিকে 
্বপ্রবৎ জানিয়া কখন তাহাদিগের অধীন হইবে না ।” 

আর সেই যে ক্ষণস্থায়ী সুখ ইহাই বা! কি প্রকারের সখ! আপাতমধুর 
হইলেও পরিণামে ষে এ সুখ বিষময় । 

লোভের বিষয়গুলি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেছেন “বিষভোজনমিব বিপরি- 
পামদ্ুঃখাঃ-_বিষ ভৌজনের ন্যায় ছুঃখে ইহাদিগের পরিণতি । 

শ্রদ্ধেয় বিপ্রলব্কারঃ প্রিয়? বিপ্রিয়কারিণঃ | 
সুহুস্তাজাস্তাজন্তোহপি কামাঃ কষ্ট! হি শত্রবঃ ॥ 
কিরাতার্জনীয়ম। ১১ । ৩৫ | 

“কামের বিষয়গুলি আপাততঃ তাহাদিগের প্রলোভনে বিশ্বাস জন্মায় 
বটে, কিন্তু অবশেষে নিতান্ত প্রতারণা করিয়া থাকে; আপাততঃ প্রীতি 
উত্পাদন করে বটে, কিন্তু পরিণামে নিতান্ত অনিষ্টকারক হইয়া দীড়ায় ; 
এগুলি ছাড়িতেছে ছাড়িতেছে মনে করিলেও যেন কিছুতেই ছাড়াঁন যায় 
না, ইহারা ঘোর শত্রু 

আমাদিগের দেশে কথায় বলে “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” একটু 
চিন্ত! করিলেই ইহা যে কি গভীর সত্য তাহা প্রতীক্মান হইবে । 

লোতাৎ ক্রোধ প্রভবতি লোভাৎু কামঃ প্রজায়তে। 
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ। 

“লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে, লোভ 
হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়ঃ লোভই পাপের কারণ” লোভ 
চরিতার্থ করিতে কোন বাঘাত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হর, লোভ 


লোভ। ১০১ 


হইলেই যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে তাহার প্রতি মনের প্রবল টান হয়; 
সেই টানে মানুষকে একেবারে মোহান্ধ করিয়৷ ফেলে; কি প্রকারে সেই 
বিষয় আয়ত্ত করিব ইহা তাঁবিতে ভাবিতে আর সদসৎ ভ্ঞান থাকে না; 
তাহ! না৷ থাকিলেই নাশের কারণ উপস্থিত হয়। ধনলোভ, মানলোভ কি 
ষশলোভ মানুষকে এমনই আত্মহারা করিয়া ফেলে যে তাহাতে তাহার 
বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং সে নানা অসছুপায় অবলম্বন করিয়া তাহার লোভ 
পরিতৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। 


লোভঃ প্রত্ঞানমাহস্তি প্রজ্ঞা হস্তি হতা হ্রিয়ং। 
হীহৃতা বাধতে ধর্ম ধন্যো হ্তি হতঃ শিয়ং ॥ 
মহাভারত । উদ্যোগ | ৮১। ১৮ 
“লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রস্ঞা নষ্ট হইলে হী (লজ্জা) নষ্ট হয়, 
তী নষ্ট হইলে ধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে শ্রী-যাহা! কিছু শুভ--দমস্তই 
নষ্ট হয়।” 


লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো৷ জনয়তে তৃষাং। 
তৃষ্ণার্ত! হুঃখমাপ্লোতি পরত্রেহ চ মাননঃ ॥ 
হিতোপদেশ। 
“লোভের দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভে তৃষ্ণা জন্মে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি 
ইহলোক ও পরলোক উভয় লৌকেই ছুঃখ প্রাপ্ত হয়।” 
যদি বুঝিতাম আমার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভেয় নিবৃতি 
হইৰে, তাহ। হইলেও না! হয় লোভকে চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইতাম। 
এষে দেখিতে পাই--প্রত্যেকের জীবনেই দেখিতে পাই--যতই ভোগ 
দ্বারা লোভ দুর করিতে চাই, ততই লোভাগ্নিকে ইন্ধন দেওয়া হয়। রাজা 
যযাতি বন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ মনে করিলেন পুনরায় যৌবন আনিতে পারিলে 


১০২ ভক্তিযোগ । 


তোগ দ্বারা লোভের নিবত্তি করিতে পারিবেন। তাঁহার পুক্রদিগের 
নিকটে যৌবন প্রার্থনা করিলেন। পুরু তাহার যৌবন অর্গণ করিলেন। 
সেই যৌবন লইয়! এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, সহশ্র বৎসর নানা বিষয়ে 
নান৷ প্রকারে লোভ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, অবশেষে 'দেখিলেন, 
এ লোভের শেষ নাই। সহজ্ববৎসরান্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়! 
বলিলেন 


যথাকামং বথোতুসাহং ষথাকালমরিন্দম । 

সেবিত। বিষয়াঃ পুজ ষৌবনেন ময় তব ॥ 

নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ কৃষ্ণবন্তেৰি ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 

বণ পুথিব্যাং ত্রীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্সিয়ঃ। 

একন্যাপি ন পর্য্যাপং তম্মাতৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥ 

যাছুস্তযজ। হুর্মতিভির্যা৷ ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। 

াসৌ প্রাণাস্তিকো রোগন্তাং তৃষ্কাং ত্যজতঃ স্থখম্‌ ॥ 

পূর্ণং বর্ষসহত্্ং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ | 

তথাপ্যনুদিনং তৃষ্জং মমৈতেম্বভিজায়তে «৷ 

তম্মাদেনামহং তক্ত। ব্রহ্মণ্যাধ্যায় মানসমূ। 

নির্ঘন্ছে নির্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মুগৈঃ সহ ॥ 
মহাভারত | আদি 1 ৮৫ | ১১---১৬। 


"হে অরিন্দম পুক্র, যখন মনে যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে কিংবা যেরূপ 
উৎসাহ হইয়াছে, যে সময়ে যেরূপ বিষয় ভোগ করা যাইতে পারে, 
ভোমার যৌবন লইয়৷ সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। কামভোগ 


লোভ । ১০৩ 


দ্বারা যখন কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং আগ্ন যেমন স্বতানতি পাইলে 
আরও প্রজলিত হয়, কামও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্থুবর্ণ, পণ্ড ও স্ত্রী আছে, তাহ! সমস্ত একত্র 
করিলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না, অতএব তৃষ্ণ! পরিত্যাগ 
করিবে । হৃর্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, শরীর সম্পূর্ণ জীর্ণ 
হইয়া গেলেও যাহ! কখন জীর্ণ হয় না, সেই যে প্রাণাস্তিক মহারোগ তৃষ্ণা 
তাহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী । আজ পূর্ণ 
সহশ্ব বৎসর বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়। রহিয়াছি, তথাপি দিন দিন এই লোভের 
বিষরগুলিতে তৃষ্ণা জন্মিতেছে। স্থৃতরাং এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়া 
ব্রহ্দেতে মন স্থির রাখিয়া সুখছুধখের অতীত ও মমতারহিত হইয়া 
মুগদিগের সহিত বিচরণ করিব 1”. 

তৃষ্ণার ন্যায় এমন রোগ আর নাই। যাহার ক্রমাগত লোভের বুদ্ধি 
তাহার মনে শাস্তি কোথায়? লোতশৃন্ভ হইয়া বিষয় ভোগ করিলে তবে 
শাস্তি ).নতুব! শাস্তির আশ! নাই। 
আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্টং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বু। 
তদ্ধৎ কাম! ষং প্রবিশস্তি সর্বেব স শাস্তিমান্সোতি ন কামকামী ॥ 

তগবর্দনীতা ৷ ২। ৭০ 

“যেমন চারিদিকের নদ নদী হইতে ক্রমাগত জল আসিয়া সমুপ্রে 
পড়িতেছে, অথচ তাহাতে সমুদ্রের বিন্দুমাত্র উচ্ছাস নাই, সেইরূপ যিনি 
কামনার বিষয় উপভোগ করিতেছেন অথচ বিন্দুমাত্র কাম দ্বারা বিচলিত 
হইতেছেন না, তিনিই শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন; ভোগকামশীল ব্যক্তি 
কথন শাস্তি লাভ করিতে পারে না ।” 

(২) যেদিকে লোভের উৎপত্তি হইবে, নর হইতেই মনকে 
দুরে লইয়া যাইবে। 


১০৪ ভক্তিযোগ। 


যতো৷ যতে। নিশ্চরতি মন্শ্চঞ্চলমস্থিরং | 

ততস্ততে নিযম্যৈতদাত্ন্তেব বশং নয়েশ ॥ 
ভগবদগীত | ৬। ২৬। 
ভগবান্‌ অজ্জনকে বলিতেছেন-.“যেদিকে চঞ্চল, অস্থির মন ধাবিত 
হইবে সেই দিক হইতেই ইহাকে সংযত করিয়! শ্বীয় বশে আনয়ন করিবে 1” 
ইহা! অপেক্ষা আর লোভদমনের উত্কুষ্টতর উপায় নাই। যখনই কোন 
একটা বৈষয়িক পদার্থের জন্য মন বিশেষ চঞ্চল হইবে, তখনই তদভিমুখে 
তাহাকে ধাবিত হইতে না দিলে, তাহার আকাজ্কা চরিতার্থ না করিলে, 
লোভ অনেক কমিয়া যায় । কোন খাদ্য দ্রব্য কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, 
কি অন্ত কোন পদার্গ যাহা পাইবার জন্য মন বিশেষভাবে ব্যাকুল হয়, 
তাহা আহরণ করিবে না; তাহা হইলেই লোভ পরাস্ত হইয়া যাইবে। 
কোন দ্রব্য সাধারণ নিয়মে রাখিতে হয় তাই রাখি, কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, 
ভদ্রপমাজে পরিতে হয় বলিয়৷ পরি এইরূপ ভাবে কোন দ্রব্য উপভোগ 
করায় দোষ হইবার সম্ভাবনা! কম; কিন্তু কোন দ্রব্য দেখিয়া তাহা রাখিতে, 
কি কোন ফ্যাসনের বস্ত্র পরিতে মন বিচলিত হইয়াছে জানিতে পারিলে, 
তৎক্ষণাৎ মনকে শাসন কর! প্রয়োজন । আজ আমার বাজী দেখিবার 
বড় সাধ হইয়াছে, তবে কখনই দেখিব না) আজ আমার কোন সুমিষ্ট 
দ্রব্য আহার করিতে সাধ হইয়াছে তবে আজ কখনই তাহা আহার করিব 
না। বশ, মান প্রভৃতি সম্বন্ধেও বখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ্ডযন 

উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কণ্য়নকে প্রশ্রয় দিবে না।. 

ধোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ রামচন্দরকে উপদেশ দিতেছেন £ 

মনাগভ্যুদিতৈবেচ্ছা। চ্ছেত্তব্যানর্থকারিণী | 


ধবেদনশম্মেণ বিষন্যেবাস্কুরাবলী ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | নির্বাণ । পূর্ববার্ধ । ১২৬ । ৮৮। 


লোভ । ১০৫ 


“বিন্দুমাত্র অনর্থকারিণী ইচ্ছ/ মনে উদ্দিত হইলে, অমনি যেমন 
বিষবুক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়া মাত্র ছেদন করা কর্তবা, তেমনই ভাবে 
অননুভূতিরূপ অস্ত্র দ্বারা উহাকে ছেদন করিবে” অর্থাৎ সেই ইচ্ছাকে 
সম্পন্ন হইতে না দিয়া, বিনষ্ট করিয়! ফেলিবে । 

প্রত্যাহারবড়িশেনেচ্ছামত্স্যীং নিষচ্ছত | 
যোগবাশিষ্ঠ । নির্বাণ । পূর্বা্দ | ১২৬। ৯০! 
প্রত্যাহার বড়িশের দ্বার! ইচ্ছা মৎস্তাকে দমন করিবে? | 

যখন যে দিকে ইচ্ছা ধাবিত হইবে, সেই দিক হুইতে তাহাকে টানিয়া 
ফিরাইয়া আনিতে হইবে । 

বাহাতে আকৃষ্ট হইবে, তাহা হইতে যত দূরে থাকিতে পার, ততই ভাল। 
যাহা হস্তগত হয় নাই তাহা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না, আর 
যাহ! হস্তগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ অনুভব করিলেই, তাহা হইতে দুরে 
থাকিতে যত্ববান্‌ হইবে। প্রলোভনের বিষয় হইতে ধত দূরে থাকিতে 
পারিবে ততই উপকার । এক কৃপণ প্রত্যেক দিন তিন চারি বার তাহার 
মুত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি দেখিত, আর আনন্দে উল্লম্ষন করিত । এমনি 
তাহাতে আকুষ্ট হইয়াছিল যে, যেদিন কোন কারণবশতঃ তাহা দেখিবার 
অবকাশ হইত না, সেই দিন ছটফট. করিত) বাঁসনানলে আছতি দিবার 
জন্য কত যে মন্দ'উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। কোন 
সময়ে নিতান্ত প্ররোজনে তাহার অন্থাত্র যাইতে হইয়াছিল। বন্ধুগণ 
ইতিমধ্যে তাহার সমস্ত ধনভাগার অপসারিত করিল। রুপণ বাড়ী আসিয়া 
দেখে একটি কপর্দকও নাই । তখন তাহার মনের ভাব যেকি হইয়াছিল, 
সহজেই বুঝিতে পারেন। শিরে করাঘাত করিয়া উচ্ৈঃশ্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল ৷ বন্ধুগণ এই সময়ে আসিয়া তাহার গৃহসামগ্রী যাহা কিছু 
ছিল, সমস্ত বলপূর্বর্ক লইয়া গেল। অবশেষে তাহার পরিধেয় বন্ত্রখানি 


১০৬ তক্তিষোগ । 


পর্য্যস্ত কাড়িয়া লইল। কীদিতে কীদিতে হঠাৎ কপণের নির্কেদ উপস্থিত 
হুইল। “যাহা গিয়াছে ভালই হইয়াছে, ধনভাগ্ার ও অপরাপর বস্তগুলি: 
যদি আমার হইত তবে আমার থাঁকিত। আমার কি? আমার যাহা 
তাহা ত আমার সঙ্গে চিরকাল থাকিবে । আমার মৃত্যুদময়ে ত কিছুতেই 
আমার ধনস্তূপ এবং গৃহনজ্জা আমার সঙ্গে যাইত না। লাভের মধ্যে 
প্রলুব্ধ হইয়া প্রাপটি এই বিষয়গুলিতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ; মৃত্যুসময়ে এত 
ভালবাসার পদার্থ কিছুই সঙ্গে লইয়৷ যাইতে পারিব না বলিয়া অশেষ হন্ত্রণ 
ভোগ করিতে হইবে ; এবং ইহাদিগের প্রেমে মজিয়া নিত্যধন যাহা 
চিরদিনের সঙ্গী, তাহা হারাইয় ফেলিয়াছি। হায় হায়, আমার কি 
হইবে? আমার কি হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার 
হৃদয় বৈরাগ্যালোকে আলোকিত হইয়৷ গেল। আর তাহাকে পায় কে? 
সেই দিন হইতে সমস্ত বন্ধন কাটিয়া প্রফুল্চিত্তে বৈরাগ্যের জয় ঘোষণ। 
করিতে লাগিল। বন্ধুগণ তাহাকে তাহার আদরের ধন ও অন্ান্ত পদার্থ: 
গুলি প্রত্যর্পণ করিতে লাগিল, আর সে তাহা গ্রহণ করিল না। বন্ধুগণ 
প্রলোভনের বিষয়গুলি তাহার নিকট হইতে অন্তর করিয়াছিল বলিয়া 
তাহার এই উপকার হইল, নতুব! লালসাবার্ডে বে ডূবিয়াছিল, সেই ডুবিয়াছিল, 
আর উঠিতে হইত না । | 

লোভের বিষয় হইতে সর্ধদা দূরে থাকিবে । তাই বলিয়া যে সংসারে 
কার্ধ্য করিবে না তাহা নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক সময়ে 
কর্তব্যান্ুরোধে এমন কার্ধ্য করিতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন, মান কি 
ষশের উৎপত্তি হইয়! থাকে, কিংবা অন্ত ভোগের বিষয় সন্মুথে উপস্থিত হয়। 
জগৎ্কর্তার আদেশে কর্তব্য করিতেই হইবে । “আমি তাঁহার দাস, তাহার 
কার্ধ্য করিব ; বশ চাই না, মান চাই না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চাই 
না; তবে যশ হলে, মাঁন হইলে কি অতিরিক্ত ধনাগম হইলে আমি কি 


লোভ । ১০৭. 


করিব ? হে ভগবন্ঃ আমি যেন স্কীত না হই, আবদ্ধ না হই, আমার 
হৃদয়ে যেন কোন বিকার উপস্থিত না হয়। এইবপ ভাব মনে রাখিয়া! 
লোভের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, নিজের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি ও 
পৃথিবীর উন্নতিসাধন করিতে সবত্ব হইবে। 

(৩) পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া লোকের 
আয়তন এত বুদ্ধি করিয়াছি । একবার স্থিরভাব যদি চিত্ত! করি “আমার 
কিন! হইলে চলে না? আমার কি কি বিষয়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন 
আছে।” তাহা হইলেই দেখিতে পাই কত অন্ন বিষয়ের প্রত প্রয়োজন 
চারিদিকে লোভের জাল আমরা যেরূপ ভাবে ফাঁদিয়া বসি, তাহাতে 
আমাদিগের অভাব কত কম একবার মনে করিলে অবাক হইতে হয়। 
তোমার কি ভাই, চর্বর্, চোষ্য, লেহা, পেয় নানাবিধ স্ুশ্থাহু খাদ্য ন! 
হইলে চলে না? শ্রী যে কৃষক, মে ত তোমা অপেক্ষা বলশালী কম 
নহে? তোমার কি ভাই হুপ্ধফেননিভশয্যা ও নেটের মশারি না হইলে 
নিদ্রা হয় না? এ যে ফকির, তোমা! অপেক্ষা উহার হৃদয়ে শাস্তি ত 
অধিক দেখিতে পাই, এ ব্যক্তি ত বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাশয্যায় তোমা অপেক্ষা 
সহজগুণ সুখে নিদ্রা! যাইতেছে । তোমার দ্বিতল ব্রিতল গৃহ না হইলে 
উপযুক্ত বাসস্থান হয় না; কত গৃহস্থ যে দেখিলাম বাহাদিগের চরণধুলি 
গ্রহণ করিবার তুমি যোগ্য নও, তাহারা সামান্ত পর্ণকুটারে হ্বর্গের হাসিতে 
কুটার আলোকিত করিয়া পরম আনন্দে বাস করিতেছেন। হয় ত বলিবে 
“আমি বড় লোক, আমার অভ্যাস এই, আমি কি প্রকারে এ অভ্যাস 
ছাড়িব? হে অভ্যাসের দাস, ভর্তৃহরি তোমা অপেক্ষা রাজন্থখ কি কম 
ভোগ করিয়াছিলেন? তিনি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর ৪-- 

ভূঃপর্য্যঙ্কো নিজভূজলত কন্দুকঃ খং বিতানং। 
দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালব্বসঙ্গপ্রমোদঃ | 


১০৮ ভক্তিযোগ । 


দিককাস্তাভিঃ পবনচমরৈবীজ্যমানঃ সমন্তাঁৎ। 
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভূবি ত্যক্তসর্ববস্পৃহোহপি ॥ 
বৈরাগ্যশতক । 
“দেখ, ভিক্ষু সমস্ত স্পৃহ। ত্যাগ করিয়া রাজার স্তায় শয়ন করিয়াছেন-_- 
মৃত্তিক৷ তাহার পর্ধ্যঙ্কের কার্য্য করিতেছে, নিজের হস্ত উপাধান হইয়াছে, 
আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় মস্তকোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, চন্ত্র প্রদীপের স্তায় 
আলে৷ প্রদান করিতেছে, সংসারে অনাসক্তি বনিতার ন্তায় তীহার সঙ্গিনী 
হইয়াছে, পবনরূপ চামরের দ্বার! দশদিক তাহার শরীরে ব্জন করিতেছে ॥ 
এই ব্যক্তি ত মুত্তিকায় শয়ন করিয়া রাজার ন্তায় স্থখ ভোগ করিতেছে, 
আর তুমি কেন “এ বস্তটা না হইলে চলে না, প্রীবস্তটা না হইলে বাচি 
কই? এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে উন্মাদের স্তায় ইত্তস্ততঃ ধাবিত 
হইতেছ ? মহাজনগণ বলিবেন -- 
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপুর্যযতে । 
অন্ত দগ্ধোদরম্যার্থে কঃ কুর্ধ্যাৎ পাতকং মহ ॥ 
হিতোপদেশ । 
'বনজাত শাক প্রড়তি দ্বারাই বখন ক্ষুন্লিবত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ 
( পোড়া ) উদরের জন্য কে মহাপাতক করিবে ? 
আর তোমার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বধ না করিলে আহারের 
ব্যবস্থা হয় না? তোমার কি বনজাত শাক, ফলমুল, নিরামিষ আহার 
করিয়া উদর পূর্ণ হয় না? তাহা! অবশ্ঠই হয়; তবে কি না তুমি কতক- 
গুলি কর্পিত অভাব স্ষ্টি করিয়া হা না হইলে হইবে না, উহা না হইলে 
হুইবে না” এইরূপ চীৎকার করিতেছ। মাত্র বিলাসলিগ্দাটি ত্যাগ করিয়! 
অনায়াসলভ্য স্বাস্থ্যজনক খাদ্য আহার, স্বাস্থ্যকর শব্যায় শয়ন, স্থাস্থাপূর্ণগৃহে 
বসতি করিলে দেখিবে লোভ কত সম্কুচিত হইবে। মন, প্রাণ, শরীর সুস্থ 


মোহ । ১০৯ 


রাখিবার জন্ত, কি সংসারে কার্য্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত আমা- 
দিগের যে যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহা! অতি সামান্ট, তাহা সংগ্রহ 
করিতে লোভ বিশেষ প্রশ্রয় পায় না। 

তোমার কল্পিত অভাব তোমার সর্ধবনাশের মুল। যে বিষয়গুলির 
অভাব বোধ করিয়া তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, জিজ্ঞাসা করি, সে গুলিই 
বা তুমি ভোগ করিবে কদিন? প্ররুতপক্ষে 


“1180 9205 006 11606 0615 0610৬ 
[01 9205 0096 11006 1005.” 


“এই মত্ত্যতূমিতে মানুষের অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও 'অধিক 
দিনের জন্ নহে ।” এই সত্যটি মনে রাখিয়া! «এ চাই, ও চাই, তা চাই 
এইরূপ কেবল চাই চাই করিও না। অতি অন্পতেই সন্তষ্ট হইও | 

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং বণ স্থখং শাস্তচেতসাম্‌। 
কুতস্তদ্ধনলুক্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ । 
সস্তোষামৃততৃপ্ত শাস্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সখ, ধনলুব্ধ ও ইহা! চাই, 
উহা চাই, বলিয়! যাহারা ইত্ততঃ ধাবিত তাহাদিগের সে স্থুখ কোথায় ? 


মোহ। 


সকল পাপের মূল মোহ; মোহ এবং অজ্ঞান একই । মোহ যাহার 
নাম অবিদ্যাও তাহার নাম। মোহ বলিতে অনাত্মার আত্মবুদ্ধি বুঝায়। 
ইহা! স্বার৷ নষ্টচিত্ত হইয়া বাহা অস্থায়ী, অগ্রব, কণ্ঠ, তাপ ও শোকের 
উপাদান, তাহাকে স্থায়ী, ফ্রব, পরমানন্দের নিদান মনে করি, এবং যাহা 


১১০ ভক্তিযোগ। 


কখন আমার নয়, যাহার প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই, তাহাকে 
আমার আমার, বলিয়া! তাহার অভাবে অস্থির হইয়া পড়ি । এদেহ কি 
আমার? যদি আমার হইত তাহা হইলে কি ইহার একটা শুভ্র কেশ কু্ঃ 
করিবার আমার অধিকার থাকিত না? এই গৃহ কি আমার? , বদি 
আঁমার হইত তাহ! হইলে আমিই কেন চিরদিন ইহাতে বাস করিতে পারি 
না? আমার ত কিছুই না, আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটি ধুলিকণাও 
আমার নয়, অথচ দিবারান্র ক্রমাগত চারিদিতে বাহা দেখি তাহাই যেন 
আমার, এইরপ মনে উদয় হইতেছে । আমার পিতাঁও আমার নন, আমার 
মাতাও আমার নন, আমার স্ত্রীও আমার নন, আমার পুভ্রও আমার নন, 
অথচ প্রাণের মধ্যে সর্বদা কে যেন “আমার আমার বলিয়! ধবনি করিতেছে। 
যে এই ভ্রম জন্মাইয়! দিতেছে তাঁহারই নাম মোহ । 
মম পিত! মম মাত মমেয়ং গৃহিণী গৃহং | 
এবন্বিধং মমত্বং যত স মোহ ইতি কীত্তিতঃ ॥ 
পঙ্মপুরাণ | 

“আমার পিতাঃ আমার মাতা, আমার গৃহিনী, আমার গুহ, এইরূপ যে 
“আমার আমার” জ্ঞান ইহারই নাম মোহ 1, 

মোহ সকল পাপের উৎপাদরিতা ; মোহ না থাকিলে অসার অনিত্য 
বিষয়ে কাহারও লোভ হুইত না, এই পৃথিবীর ধন মা লইয়া কাহারও 
গর্ব হইত না, পরশ্রীকাতরত! প্রভৃতি দোষ আমাদিগের জীবন জর্জরিত 
করিতে পারিত না, কাম অতি জঘন্য অতি বিগহ্তি পিশাচের রঙ্গভূমিকে 
নুবর্ণরঙ্ রঞ্জিত করিতে 'পারিত না। সমস্ত পাঁপই এই মোগ অর্থাৎ 
অন্ঞান হইতে জন্মগ্রহণ করে । 

(১) অজ্ঞানকে নাশ করিতে জ্ঞানই ব্রহ্ধান্ত্র। জ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞান 
আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। নৃর্ষেযাদয়ে অন্ধকারকে বলিয়। দিতে 


মোহ । ১১১ 


হয় না “তুমি এখন চলিয়া যাও ।” অন্ধকার আপন! হইতেই বিদায় লয়। 
ত্রানস্থ্য্যের উদয় হইলে মোহান্ধকার আপনা হইতেই বিদায় লয়। জ্ঞান 
উপার্জন করিতে তত্ৃচিস্তা ও শান্ত্রালোচনা আবন্তক । আমি কি? আমার 
কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইরূপ বিষয় লইয়৷ ফত বিচার করিবে ততই 
মোহ দূর হইয়া যাইবে । «আমার শরীর আমি নহি, যাহাতে আমি বন্ধ হইয়! 
রহিয়াছি ইহা মায়ামাত্র”--এইরূপ তন্'লোচনায় যত অগ্রসর হইবে ততই 
মোহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে । 
কশোহতিহুঃখী বন্ধোহহং হস্তপদাদি মানহং। 
ইতি ভাবামুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে ॥ 
নাহং দুঃখী নঃ মে দেহো। বন্ধঃ কন্মান্ময়ি স্থিতঃ | 
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে ॥ 
নাহং মাংসং নচাস্থীনি দেহাদন্যঃ পরোহাহং | 
ইতি নিশ্চয়বানস্ত:ক্ষীণাবিদে বিমুচ্যতে | 
কল্লিতৈবমবিদ্যেয়মনাতুন্যাতুভাবনাৎ । 
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ ৷ উৎপত্তি | ১১৪1 ২৯--৩১ ৩৪। 
মহধি বশিষ্ট শ্রীরামচক্্রকে বলিতেছেন £--”আমি রুশ, আমি অতি. 
দুঃখী, আমি বন্ধ, আমি হস্তপদাদিমান্‌ জীব,” এই ভাবের অন্কুরূপ ব্যবহার 
দ্বার! মনুষ্য মোহুপাপে বদ্ধ হয়। “আমি ছুঃখী নহি, আমার বন্ধন হইবে 
কিরূপে %” এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা মঙ্ষ্য মোহপাশ হইতে মুক্ত 
হয়। “আমি মাংস নহি, আমি অস্থি নহি, আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আমি 
আত্মা।” এইরূপ নিশ্চয় বোধ দ্বারা ধাহার অস্তর হইতে অবিদ্যা ক্ষয় 
পাইয়াছে, তিনি মুক্ত হইয়! থাকেন। হে রাঘব, অনাত্ম বস্তুতে আত্ম- 


১১২ ভক্তিযোগ । 


ভাবনা স্বার! অজ্ঞান ব্যক্তি অবিদ্যার কল্পনা করিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ তাহা 
করেন না। 
শহ্করাচার্য্য বলিতেছেন £-- 
কা তব কান্ত কম্তে পুভ্রঃ সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ । * 
কস্ ত্বং বা কুত আয়াতঃ তন্বং চিন্তয় তদদিদং আ্রাতঃ ॥ 
মোহমুদগর | 
«কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতীব বিচিত্র 
তুমি কার? কোথা হইতে আসিয়াছ ? হে ভ্রাতঃ এই তত্ব চিন্তা কর।” 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হইলে আর মোহ থাকিতে 
পারে না। মোহ দূর হইলে পরমানন্দের নিবাস ব্রহ্মনিষ্ঠার উৎপত্তি হয়। 
মহর্ষি বশিষ্ঠ এই জ্ঞানের দ্বারা কিরপে মোহ নষ্ট হইয়া ব্রঙ্গনিষ্ঠার উদয় হয়, 
তাহা দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন :-- 
ইমাং সগুপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণয়ানঘ । 
ননয়া জ্ঞাতয়। ভূয়ো মোহপক্কে নিমজ্জতি ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি । ১১৮1 ১। 
“হে অনঘ, এই সাতটি জ্ঞানভূমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা জ্ঞাত হইলে, 
আর মোহপন্কে মগ্ন হইতে হয় না।” | 


জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্য প্রথম। সমুদাহতা । 
বিচারণ! দ্বিতীয়! স্যাভৃতীয়! তমুমানসা ॥ 
সত্তাপত্বিশ্হতূরথী” স্যাততোইসংসক্তিনামিকা । 
পদার্থভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্যগ! গতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট । ১১৮। ৫1৬) 


মোহ। ১১৩ 


গুভেচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি ; বিচারণ! দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি ; তনুমানস! তৃতীয় ; 
সম্তাপত্তি চতুর্থ ঃ অসংসক্তি পঞ্চম ; পদার্থভাবনী ষষ্ট) তূর্য্গা গতি সপ্তম । 
স্থিতঃ কিং মুঢ় এবান্মি যোক্ষ্যেহহং শান্্রসজ্জনৈঃ। 
বৈরাগ্যপূর্ববমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি । ১১৮1 ৮। 
_ প্আমি কেন মূড় হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়া শাঙ্া- 
লোচনা| করিব ও সঙ্জনের সহিত মিশিব, এই প্রকার যে ইচ্ছা, পগ্ডিতগণ 
তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছা বলিয়৷ থাকেন।” 


শান্ত্রসজ্জনসম্পকৈর্বৈরাগ্যাভ্যা সপূর্ববকম্‌। 
সদাচারপ্রবৃত্ত। যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উতৎপতি। ১১৮। ৮ 


“শীস্ত্রানুশীলন ও সঙ্জনসঙ্গতি দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্বক সত্য কি? 
অনত্য কি? স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? আত্মা কি? অনাত্মা কি? কর্তব্য 
কি? অকর্তব্য কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইবূপ সদাচার প্রবৃত্ত যে 
বিচার, তাহার নাম বিচারণা 1” 


বিচারণ। শুভেচ্ছাভ্যাং ইন্ডিয়ার্ধেঘরক্তত! | 
যাত্র স৷ তন্মুতাভাবাত প্রোাতে তন্ুমানসা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উতৎপত্তি। ১১৮। ১০। 


প্রথমে শুভেচ্ছা জন্মিলে পরে সদসৎ্ বিচাঁরণা দ্বারা ইক্জ্ি়ভোগ্য 

বিষয়ে যে অরতি জন্মে তাহার নাম তন্থমানসা” অর্থাৎ মন তখন আর 

বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাহে না, মনের স্থুলত্ব ঘুচিয়! সুঙ্ত্ব প্রাপ্তি হয়। 
৮ 


৪১১৪ ভক্তিযোগ। 


ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেত্যের্থে বিরতের্বশাগু। 
সতস্ভুনি স্থিতিঃ গুদ্ধে সত্তাপত্তিরুদাহৃতা ॥ 


যোগবাশিষ্ঠ ) উ্পপত্ভি | ১১৮ ) ১১) 
“গুভেচ্ছা, বিচারণ! ও তন্ুমানসা এই তিন জ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়া 


চারিদিকে গ্রলোভনের বিষয়ে বিরক্কিবশতঃ যে সময়ে বিমল আত্মাতে মন 
স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সত্তাপত্তি।, 


দশীচতুষটয়াভ্যাসাদসংসর্গকলায় বঃ। 
রূঢ়সত্বচমণ্ডকারাৎ প্রোক্তাসংসভ্িনামিকা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপন্তি। ১১৮। ১২। 
“শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা 'ও সত্তাপত্তি এই চতুষ্ট় জ্ঞানভূমি 
অভ্যাস করায় যে চমৎকার সাত্বিক ভাবের উদয় হয়, যাহা দ্বারা বিষয়ে 
আসক্কি সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার নাম অসংসক্তি ॥ 


ভূমিকা পঞ্চকাভ্যাসাৎ স্থাস্বারামতয়া ভূশং। 
আতভ্যন্তরাণাং বাহানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ 
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রবত্তেন বিবোধনং । । 
পদার্থভাবন৷ নানী যন্ঠী সংজায়তে গতি ॥ 


যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮ । ১৩--১৪। 


ুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সম্ভাপতি ও অসংসক্তি এই পঞ্চ জ্ঞান- 
ভুমির অভ্যাস দ্বার! ব্রন্মেতে নিবূতি লাভ করিলে, ভিতরের ও বাহিরের 
পদার্থের চিন্তা! দূর হইয়া যায়; এই সমস্ত চিস্ত! দুর হইয়া গেলে যে যত্্ে 
সহিত প্রত আত্মতত্বের চিত্ত! হয়, তাহার নাম পদার্থভাবন! 1, 


নো । ১১৫ 


ভূমিষট্কচিরাভ্যাসান্তেদস্তানুপলভ্ততঃ | 
যত স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং স! জ্ঞেয়। তুরয্যগ! গতি; ॥ 
যোগবাশিষ্ট | উতৎপতি। ১১৮। ১৫ । 
পুর্ব্বোক্ত ছয়টা জ্ঞানভূমির অত্যাসবশতঃ আত্মপর তেদ জ্ঞান চলিয়া 
গেলে ব্রন্ষেতে যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহারই নাম তুর্ধ্যগা৷ গতি 


যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিমাগতাঃ। 
আত্মরাম৷ মহা'ক্মানস্তে মহতপদমাগতাঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপতি | ১১৮1 ১৭। 
“হে রামচন্দ্র, যে সকল মহাভাগ জ্ঞানভূমির সপ্তম অবস্থা অর্থাৎ 
তুর্য্যগা গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্মাগণ ভগবানের সহিত ক্রমাগত রমণ 
করিতে থাকেন এবং ব্রহ্গপদ লাভ করেন । 
ইহা! অপেক্ষা আর উচ্চতর পদবী কি আছে? বাহার হৃদয় হইতে 
জ্তানের প্রভাবে মোহজনিত সম্বল্প তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কি আর 
আনন্দের সীম! আছে ? 
সন্কল্পসংক্ষয়বশাদ্‌ গলিতে তু চিত্তে। 
সংসারমোহমিহিকা গলিতে ভবস্তি ॥ 
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং | 
চিম্মাত্রমেকমজমান্ামনম্তমন্তঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ ৷ উৎপত্তি । ১২। ৫৬ । 
বাসন! ক্ষয় হইলে যেমন চিত্বের বিকার নষ্ট হয়, "অমনি সংসারের 
মোহনীহার বিলীন হইয়া যায়, তখন শরৎকালের আকাশের ন্চায় হৃদয়ে 
স্বচ্ছ, চিৎম্বরূপ, অদ্ধিতীয়, আদ্য, অনস্ত, জন্মরহিত পরব্রক্ষ দৃষ্ট হন । মেহ- 


১১৬ ভক্তিযোগ । 


নি্মুক্ত বিমল শরদাঁকাশে যেমন পূর্ণচন্্র শৌভ! পান, তেমনি ০৮৪৪ 
ড্ঞানীর বিমল হৃদয়ে অদ্বিতীয় ব্রন্ম শোভ! পান ।, 
কেহ মনে করিবেন না এ অবস্থায় আর সংসারের কার্ধ্য কী 
হইবে না। “মোহ চলিয়া গেলে আর সংসারের কার্যে কি প্রয়োজন ? 
এমন কথা কেহ ভ্রমেও বলিবেন না । গীতায় তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে 
বলিতেছেন,-_ 
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসে। যথ। কুর্ববস্তি ভারত। 
কুর্য্যাদ্িদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্য লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 
ভগব্দগীতা | ৩। *৫। 
“হে অর্জুন, অজ্ঞাত ব্যক্তি যেমন মোহাভিতৃত হইয়৷ কর্ম করিয়া 
থাকে, জানবান্‌ ব্যক্তি মোহমুক্ত হইয়া! লোকসমাজের রক্ষা ও উন্নতির 
জন্য তেমনি করিবেন ॥ 
আমরা যখন সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, তখন অবশ সংসারের কার্ধ্য 
করিব। শুবে বশিষ্ঠ বাঁমচজ্জ্রকে যে ভাবে সংসারে বিচরণ করিতে 
বলিয়াছেন দেই ভাবে বিচরণ করিতে হইবে । 
অন্তঃসংত্যক্ত সর্ববাশে। বীতরাগো বিবাসনঃ। 
বহিঃ সর্ববসমাচারো লোকে বিহর রাঘক ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উপশম | ১৮। ১৮। 
“হে রাঘব, অন্তরে সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়! 
বাহিরে সংসারের সমস্ত কার্ধ্য করিতে থাক ।, 
বহিঃ কৃত্রিমসংরস্তো হৃদি সংরস্তবর্জিতঃ | 
কর্তা বহিরকর্তীজ্তর্লোকে বির রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উপশম | ১৮ ২২1 


মোহ। ১১৭ 


“ছে রাঘব, অন্তরে আবেগবজ্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ 
দেখাইয়া, ভিতরে অকর্তা থাকিয়৷ বাহিরে কর্তা হুইয়া সংসারে বিচরণ 
কর। 

ত্যত্ণহংকৃতিরাশ্ব স্তমতিরাকাশশোভনঃ। 
অগৃহীতকলস্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৮1 ২৫। 

“হে রাঘব, “আমি করিতেছি,” এই অভিমান পরিত্যাগ করিয় 
কার্ষে৷র ফলাফল সম্বন্ধে উদ্দাসীন হইঃ়1 প্রশাস্তচিত্তে, আকাশ যেমন 
সর্বত্রই শৌতা পাইতেছে কোনরূপ কলঙ্কে কলঞ্কিত হইতেছে না, তুমি 
সেইরূপ সংসারের সমস্ত কার্ষ্যে ব্যাপৃত অথচ নিফলঙ্ক থাকিয়! বিচরণ 
কর। 

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা! লব্দুচেতসীম্‌। 
উদারচরিতানান্তর বন্গুধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ। 
ইনি বন্ধু ইনি বন্ধু নহেন, ক্ষুত্রচিত ব্যক্তি এইরূপ গণন! করিয়! 
থাকেন, কিন্তু উদারপ্রক্কতি ব্যক্তিগণের পৃথিবীস্থ সকলেই কুটুম্ব । 

(১) কি মধুর উপদেশ ! পৃথিবীর সকলকে বন্ধু ভাবিয়া কর্তৃত্বাতিমান 
পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিধি পালনের জন্য সংসারে কর্তৃত্ব করিতে 
হইবে। বাহিরে যাহাকে শক্র বলি তাহাকেও বন্ধুভাবে দেখিতে হুইবৈ, 
কেবল ধর্মের অনুরোধে ছুর্নীতির শাসনের জন্ত তাহার প্রতিকূলাচরণ 
করিব। বাহিরে যাহাকে বন্ধু বলি তিনিও সেইরূপ কোন অন্তায়াচরণ 
করিলে তাহারও অবশ্ত প্রতিকুলাচরণ করিব। আমাদিগের শক্র-- 
পাঁপ ও হুর্নীতি, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। 

(২) প্অন্নং বন্ধুরয়ং নেতি* এই কবিতাটীর মর্মান্থধাবন করিলে মোহ- 


১১৮ তক্তযোগ। 


দমনের আর একটা জুঙ্গর উপার পাওয়া যায়। তবজ্ঞানের দ্বারা 
মোহান্ধকার বেরূপ দুরীভূত হয়, সার্ববজনিক প্রেমের দ্বার! মোহকালকুট 
তেমনি নিরীর্ধ্য হইয়া! যায়। 

সন্কীর্ণতা যেখানে, মোহ সেইখানে ; সন্কীর্ণতার বিনাশ হইলে মোহ 
স্থান পার না। আমি কোন এক ব্যক্তিসম্বন্ধে মোহান্ধ ততদিন, বতদিন 
তেষন আর একটা না পাই। সংঙ্কীর্ণ প্রেমে মোহের জন্ম । যেখানে 
আমি এক ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসি না, সেইখানে আমি 
তাহার জন্য চঞ্চল হই। আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিৰ অথচ 
মোহাসক্ত হইব না। 

সাধারণতঃ মাতার পুত্রের প্রতি যে ভালবাসা দেখিতে পাই তাহা 
প্রায়ই মোহপরিপূর্ণ। কটী মা দেখিতে পাই যে হ্বগর্ভজাত পুক্র ও 
প্রতিবেশী অন্ত বালকগুলিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। “আমার পুক্র' 
“আমার পুক্র' বলিয়া! কাহার পিতা,» কাহার মাত! না ব্যতিব্যস্ত? কোন 
পিতা কি কোন মাতাকে যখন দেখিব ষে যাই কোন বালককে দেখিতে- 
ছেন, অমনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইভেছেন, আপনার পুজের সার 
তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং আপনার পুত্রের প্রতিও জান্তিনিবিবশেষে 
অন্ত কোন বাঁলকের প্রতি ব্যবহারের বিন্দৃমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, তখনই 
বলিব এই পিতার, এই মাতীর প্রাণ হইতে অপত্যন্নেহনিত মোহ দুরী- 
ভূতহইয়াছে। 

পারিবারিক সম্পর্ক ভিন্ন বন্ধুত্বেও মোহের উৎপত্তি হয়। আমি এক 
ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার অভাবে প্রাণ ৎপরোনাস্তি ব্যাকুল 
হয়, মনের শাস্তি দুরীভূত হয়, চিত্ত চঞ্চল ছয়, নিয়মিত কর্তব্যকার্ধ্যগুলি 
করিতে মনোযোগের ক্রুটি হয়--ইহা সমস্তই মোহঘটিত। এই রোগের 
মহৌষধ উদার প্রেম । 


মোহ্‌ । ১১৯ 


ফতই বন্ধুর সংখ্যা বদ্ধি হয়, বত প্রকৃত প্রেমের বিস্তার হয়, তত্তই 
যোহের হাস হইতে থাকে । 

কেছ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন “বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয কি প্রকারে ? 
প্রেমের বিস্তার হয় কিরূপে ?” 

পবিত্র প্রেম যত অধিক পরিচালনা করিতে থাকিবেন, ততই প্রেমের 
বৃদ্ধি হইবে। প্রেমের বৃদ্ধি হইলেই প্রাণ মধুময় হয়, ভিতরে প্রাণ মধুময় 
হইলেই কুৎসিত বস্তও সুন্দর হইতে থাকে । একটি সামান্ত বৃক্ষ প্রেমিক 
যে চক্ষে দেখেন আমরা সে চক্ষে দেখিতে পারি না। তাহার নিকটে 
নীরস পদার্থ সরস হইয়া দাড়ায়, আমাদিগের নিকটে সরস পদার্থও নীরস 
বলিয়া! পরিগণিত হয়। যত তোমার প্রাণে প্রেম বৃদ্ধি পাইবে, তত 
অপর লোক তোমাকে দেখির৷ আরুষ্ট হইবে এবং তুমিও তত অপরের 
প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভগবানের এই নিয্নম। যতই প্রাণে মধু সঞ্চয় 
হয়, ততই মানুষ মধুলোভী হয়ঃ সুতরাং চারিদিকে মধু অন্বেষণ করিতে 
থাকে; পৃথিবীতে মধুগর্ভ কুম্থমের অস্ত নাই, যে পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত 
কর, সেই পদার্থেই কিছু না কিছু মধু নিহিত আছে। প্রেমিক ভ্রমর 
সকল পদার্থ হইতেই মধু আহরণ করেন। নিতাস্ত পাপী যে জীব তাহার 
প্রাণের ভিতরেও ভগবান্‌ মধু ঢালিয় রাখিয়াছেন, যে অন্বেষণ করে সেই 
পায়। রা 

বত অর্ধিক পর়িনাণে প্রাণের ভিতরে অমৃত বঝরিতে থাকিবে, ততই 
যে মোহজনিত আসক্তি কমিয়া যাইবে--ইহ! ত ফ্রব কথা। যেকোন 
বিষয় মোহে প্রাণ আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্কীর্ণত! আনয়ন করে, সেই বিষয়ে 
উদারতা! যত বৃদ্ধি হইবে, ততই মোহ বিনাশ পাইবে। বাহার ধর্মমত 
লইয়! সঙস্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, তীহারাও মোহবিভ্রাস্ত হইয়! বিবাঁদ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু বখনই প্রাণে সার্বভৌমিক উদারতা প্রবেশ করে, তখনই 


১২০ ভক্তিযোগ। 


তাহারা সকল সম্প্রদায়ের লৌোককেই আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হনঃ অমনি 
মোহের শাস্তি । 

এই বিশ্বলনীন প্রেমগীযৃষধারায় সমগ্র হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল ৰলিয়া 
শাক্যসিংহ তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম! সহ্ধন্মিণীকে ত্যাগ, করিয়া 
জগছুদ্ধারের জন্য সর্ধত্যাণী হইয়! বাহির হইয়্াছিলেন। মহাপ্রেমে 
মজিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুত্র মোহের মন্তকে পদাধাত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। এডুয়িন আরনল্ডের "লাইট অব এসিয়া” নামক মহাকাব্য 
শাকাদিংহ গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে নিশীথসময়ে তাহার স্ত্রীকে 
সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে উদার 
প্রেমের এই মোহদমনী মহাশক্তির পরিচয় উৎকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে 
পাঁরিবেন। বুদ্ধদেব প্রথমে বলিলেন ৫ 
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সম্বোধন করিয়া পুনরায় শাকাসিংহ যাহা বলিলেন, তাহার দ্বারাই বুঝিতে 
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মোহ । ১২১ 


“হে নিড্রাভিভূতে প্রিয়তমে, মহাভিনিক্ষমণের সময় উপস্থিত, আমায় 
প্রস্থান করিতে হইবে; যাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার হইবে অথচ 
তোমাতে ও আমাতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে সেই মহীব্রতসাধনের জন্য 
তোমার স্ুকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে? অর্থাৎ “তোমার 
প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহাই আমাকে বলিতেছে--'আমার নাম 
তবে ভালবাসা, যদি তুমি এই যে তোমার হৃদয়ের পরম আননাপ্রতিমা, 
জীবনের চিরসঙ্গিনী, ইহাকেও ত্যাগ করিয়া! এই পাপক্রিষ্ট দুঃখজর্জ রিত, 
পৃথিবীকে মোহনিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হও। যদি ইহার 
ভালবাসায় মুগ্ধ হয়৷ এই জগতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী না হও, তবে আমার 
নাম ভালবাসা! নহে আমার নাম মোহ 1” 

চ্ছন্দক যখন বলিলেন--তুমি ত জগতের প্রেমে মত্ত হইয়া, কিন্ত 
তুমি চলিয়া গেলে তোমার পিতার যনে কি কষ্ট হইবে একবার ভাবিয়া 
দেখ, তাহাকে এবং পরিবারের অপর সকলকে এই ত কষ্ট দিতে প্প্রস্তত 
হইয়াছ, তবে আর তাহাদের জন্ত তোমার প্রেম কোথায় ? সিদ্ধার্থ 
উত্তর করিলেন । 
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“হে বন্ধু, লে প্রেম প্রেমই নহে, যে প্রেম নিজের সুখলালস। তৃপ্তির 
জন্ত প্রেমের আম্পদকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আমি কিন্ত 
আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে আমার নিজের সুখভোগ অপেক্ষা, এমন 
কি-তীঁহাদিগেরও সুখতোগ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি, তাই তীহাদিগের 


১২২ ভক্তিযোগ। 


প্রকৃত সুখ যাহাতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত 
করিবার জন্ত--তাহাদিগকে এবং এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে সকলকেই 
যদি প্রেমের চরমসাধন করিলে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারা 
যায়--ভাহা করিবার জন্ত চলিগাম। মোহকে পদদলিত, করিয়া 
প্রেমের দ্বারা বিশ্বের উদ্ধার করিবার জন্ত প্রেমাবতার শাক্যসিংহ ক্ষুদ্র সংসার 
ত্যাগ করিয়! মহাসংসারের কার্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তগবান্‌ করুন আমরাও যেন জ্ঞানের আলোকে হদয় আলোকিত করিয়া 
প্রেমামৃতে আপাদমস্তক অভিষিষ্চিত হুইয়া, মোহকে চিরকালের মত বিদায় 
দিয়া পরিবারে, সমাজে, সমস্ত জগতে তাঁহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিতে 
করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি | 


মা। 


(১) আত্মপরীক্ষার অভাবনিবন্ধন মদের উৎপত্তি) স্থিরভাবে যে 
বাক্তি 'আমি কি? আমার জ্ঞান কতটুকু? আমার ক্ষমতা কতটুকু ?+ 
চিন্তা করে, সে কখন অহঙ্কারে স্কীত হইতে পারে না" জ্ঞানের অহঙ্কার 
বাহার করিয়া থাকেন, তীহাদিগের মধ্যে কে বলিতে পারেন--আমি 
কি? আমার অঙ্গগুলি কি? কিরূপে স্য্ই? যে ধাতু স্বার! স্থষ্ট সে 
ধাতুগুলি কি? আমর! হস্ত দ্বারা ধরিতে পাঁরি কেন? চক্ষু দ্বারা দেখিতে 
পাই কেন? মনের চিস্তাশক্তি কোথা হইতে আসিল? আমি কি 
তাহাই বদি ন! বুঝিলাম তবে আর "আমি আমি” করিয়৷ বেড়াই কেন? 
ধিনি যে বিষয়ের অহঙ্কার করেন তিনি সেই বিষয়ের কি জানেন এবং 


নদ? ১৩ 


স্বাহার ক্ষমতায় সেই ৰিষয়ে কতদূর কি করিতে পারিয়়াছেন, একবার 
প্রশাস্তহৃদয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চিন্তা করিয়া দেখুন) এইক্ূপে চিন্তা 
করিয়া! বলুন- অহঙ্কারের কোন কারণ পান কি না? 

জ্ঞানী, তুমি জ্ঞানের অহঙ্কার করিতেছ--তুঁমি সকলই জান-- প্রথমে 
আমাকে উত্তর দাও তূমি তোমাকে জান কিনা? আত্মার কথা দূরে 
থাকুক, তোমার শরীরের একটি রক্তবিন্ু কি তাহা বলিতে পার? তৃমি 
বে পদার্থবিদ্যা মহাজ্ঞানী বলিয়া! অভিমান করিতেছ, একটি বালুকণা 
কোথা হইতে আসিল, কি ধাতুতে গঠিত বলিতে পার? চুম্বক লৌহকে 
টানে কেন বলিতে-_-পার? কে আছে এমন জ্ঞানী এ ভুবনে, চৃষ্বক 
লৌহকে টানে কেন, জানে? এই যে চারিদিকে দৃষ্ঠমান জগৎ ইহার একটা 
ধূলিরেণু, একটা জলবিন্দুর প্রকৃত তথ্য যদি বলিয়া! দিতে পার, তবে বুঝিৰ 
তুমি জ্ঞানী। 

বাহার! ক্ষমতার বড়াই করেন, তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করি 
“তোমার কি ক্ষমতা আছে ? তুমি কি করিতে পার 1” 

যিনি স্থুবস্তা তিনি হয়ত বলিবেন “আমি বক্ভুত৷ দ্বারা এ সংসারকে 
মোহিত করিতে পারি” তোমার বস্তৃতাশক্তির কি ত্রঙ্টা৷ তুমি? তবে 
সকল সমরে মনোহারিণী বক্তৃতা করিতে পার না কেন? কাল তুমি সহহ্ 
সহজ্ম মনুষ্যকে তৌমার বাগ্সিতায় উন্মত্ত করিয়! তুলিয়াছিলে, আজ সেই 
তুমি, সেই স্থলে, সেই বিষয়ে, বক্তৃতা। করিতে উপস্থিত হইয়াছ; আজ কই 
একটা শ্রাণীও ত আকুষ্ট হইতেছে না! 

কবি হয় ত বলিবেন “আমার কবিত! গুনিলে কে না মুগ্ধ হুয় ?” 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি--“এই কবিত্বশক্তি কি তুমি স্থষ্টি করিয়াছিলে 
না অপর কেহ তোমাকে দিয়াছেন? আর এই কবিত্বশক্তির উপরে কি 
তোমার অধিকার আছে? কাল সেইত এক মিলিউও চিন্তা না করিয়া 


১২৪ ভক্তিযোগ । 


অজঙ মধুময় কবিতা! লিখির! গেলে, আজ এই যে বিয়া বসিয়া কত মস্তি 
আলোড়ন করিতেছ, একটি ভাব পাইবার জন্য শতবার উর্ধদিকে তাকাইতেছ, 
আর এক এক বার ভ্রকুঞ্চিত করিয়! গতীর চিন্তায় মগ্ন হছইতেছ, কই তেমনি 
একটী কবিতাও কেন লিখিতে পারিতেছ না ? ঃ 

অঙ্কবিদ্যাপারদর্শী, তুমি ত বল 'আমার এমন এক নৈসগ্সিক শক্তি আছে 
যে, আমি অস্কশান্ত্রের অতি জটিল প্রশ্নগুলির অনায়াসে উত্তর করিতে পারি? 
যদি থাকে শক্তি, তাহার কর্তা কি তুমি? আর সেই শক্তিই তোমার 
করায়ত কই? এক এক সময়ে ত দেখি, তোমার শিষ্যান্ুশিষ্য তোমাকে 
পরাস্ত করিয়। দেয় । 

সমর-বিজয়ী, বিজন নিশান তুলিয়া বলিতেছে “দামরিক কৌশল 
আমীর ন্যায় কে জানে % বলি, মেই কৌশল শিক্ষা করিবার শক্তি কি 
তুমি তোমাকে দিয়াছ? আর সেই শক্তিই কি সর্বদা তোমার আজ্ঞাবহ ? 
যদি তোমার আয়ন্তাধীন হইত, তবে ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি জয়ী 
হইতে? কাল তুমি লক্ষাধিক সৈন্য জয় করিয়া আিলে, আর আজ কেন 
মাত্র তিন শত সেনা তোমার অক্ষৌহিণী পরাভূত করিয়৷ ফেলিল? 
প্রত্যেক বিষয়ে চিত্তা করিলে দেখিতে পাইব, যাহার অহঙ্কার করি, 
তাহা আমার কিছুই নয় এবং তাহার উপরে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার 
নাই। এই হস্ত সঙ্গুথস্থ পদার্থকে ধরিবার জন্ত প্রসারণ করিতেছি, হয়ত 
ইতিমধ্যে বাতব্যাধি আসিয়া হস্তকে অদাড় করিয়া দিল, আর ধরা হুইল 
না। এই জিহ্ব। স্বারা এত বাক্য বলিতছি, হয় ত আর একটি বাক্য 
উচ্চারণ করিবার পূর্বে আড়ূষ্ট হইয়। যাইবে, আর জিহ্বা আমার আদেশ 
মানিবে না । রর 

এই বরিশালে একটী বুদ্ধ বলিতেন-_. 

“আমি কতু আমার নয়, এক ভাবি আর হয় ।” 
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কথাটি সম্পূর্ণ সত্য । আমি যদি আমারই হইতাম, তবে আমার ক্ষমতাধীন 
বাহা করিব ভাবিতাঁম তাহা ত করিতেই পারিতাম। অনেক সময়ে দেখি 
যাহ। আমি নিশ্চয় করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, এমন ঘটনচক্র আসিয়া 
পাড়িল যে আর তাহা করিতে পারিলাম না 

আমরা যাহ! কিছু করি, কি যাহা কিছু বুঝি, কি যাহ! কিছু ভাবি, তাহা 
সমস্তই ভগবানের শক্তি লইয়া। আমাদিগের কোন শক্তি নাই। তিনি 
যে শক্তি দিয়াছেন তাহা যদি প্রত্যাহার করেন, তবে আমাদিগের কিছুই 
করিবার ক্ষমতা থাকে না, আমরা একেবারে উপায়হীন হইয়! পড়ি । তিনি 
সহায় না হইলে আমাদিগের একটি ভৃণও উত্তোলন করিবার ক্ষমতা হয় না। 
কেনোপনিষদে একটি আখ্যায়িকা এই তত্বটা অতি মনোহরভাবে প্রকাশ 
করিতেছে। 

ত্রহ্ম হ দেবভ্যো বিজিগ্যে তন্তহ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেব! অমহীয়স্ত ত 
ক্ষস্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহম্মাকমেবায়ং মহিমেতি। 

ব্রহ্ম দেবাসুরসংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে বিজয়ী 
করিলেন । সেই ব্র্গের জয়েতে অগ্নি, চন্দ্র, বাষু গ্রভৃতি দেবতাগণ মহিমান্বিত 
হইলেন এবং মনে করিলেন আমাদিগেরই এ জয়, আমাদিগেরই এ মহিমা। 
 ব্রহ্মকে ভূলিয়া আপনাদিগের শক্তিতে জয় লাভ করিয়াছেন মনে 
করিলেন। / 

তদ্ধৈযাং বিজজ্ঞোৌ৷ তেত্যোয়ং প্রাহূর্বভূব তন্ন ব্যজানস্ত কিমিদং বক্ষমিতি। 

সেই অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম দেবতাদিগের এই বৃথাতিমান জানিলেন ও তাহা 
দুর ঝরিবার জন্য তীহাদিগের নিকটে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়! উপস্থিত 
হইলেন, কিন্তু তাহারা এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলেন ন!। 
ইনি যে ব্রহ্ম তাহা জানিতে পারিলেন না। 

তেইগিমক্রবন্‌ জাতবেদ এতদ্বিজানিহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি । 
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দেবতার! ইনি কে জানিতে ইচ্ছুক হইয়! অগ্নিকে বলিলেন “হে জাতবেদ, 
এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা তুমি জানিয়া আইদ।” অগ্নি বলিলেন “তাছাই 
হউক 

তাভ্যন্রবৎ তমত্যবদৎ কোহসীতি অগ্রিব্বা অহমক্্ীত্যত্রবীজ্জাতবেদা 
বা অহমস্্ীতি। 

অগ্থি তাহার নিকট গমন করিলেন) তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
তুমি কে? অগ্নি কহিলেন 'আমি অগ্থি, জাতবেদা 1” 

তশ্মিংস্য়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্বং দহেয়ং বদিদং সর্ধং পৃথিব্যামিতি। 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার কি শক্তি আছে ? অগ্নি বলি- 
লেন “এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্ত আছে আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি 1, 

তশ্বৈ ভৃণং নিদধাবেতন্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্বজনেন তন্ন শশাক দগ্ধ।ং 
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি । 

তখন তিনি অধির সম্মুখে একটা তৃণ রাখিয়া! বলিলেন “তুমি ব্রহ্গাপ্ড দগ্ধ 
করিতে পার, এই তৃণটি দগ্ধ কর দেখি । অগ্নি তাভার সমুদয় শক্তি দ্বারা 
ভূণটি দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ধ কিছুতেই দগ্ধ করিতে পাৰ্িলেন ন!। 
অবশেষে পরাস্ত হুইয়, দেবতাদিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন, এই যে 
বরণীয়রূপ, ইনি কে তাহা আমি জানিতে পারিলাম ন11/ 

অথ বায়ুমক্রবন্‌ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদযক্ষমিতি তথেতি । 

অনস্তর দেবতাগণ বাষুকে বলিলেন--বায়ু* তুমি জানিয়া আইস এই 
বরণীয় ব্যক্তি কে। বায়ু বলিলেন “তাহাই হউক 1, 

তদভাত্রবৎৎ তমত্যবদৎ কোহসীতি ৷ বাযুর্ববা অহমন্ীত্যব্রবীন্মাতরিস্বা 
বা অহমস্্রীতি। 

বায়ু তাহার নিকটে গমন 'করিলেন। তিনি বাঁসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
তুমি কে ? বাধু কহিলেন “আমি বায়ু আমি মাতরিশ্! 1 
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তন্মিংঘু্ি কিং বীর্ধ্যমিত্যগীদ। সর্ব্বমাদবীয়ং বদিদং পৃথিব্যামিতি। 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি শক্তি আছে? বাস 
উত্তর করিলেন “এই পৃথিবীতে বত কিছু বস্ত আছে আমি সমুদয় আহরণ 
করিতে পারি ॥ 

তশ্মৈ ভূণং নিদধাবেতদাদতন্যেতি তুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন 
শশাকাদাতুং স তত এব নিববুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং বদেতদ্যক্ষমিতি। 

তখন তিনি বাযুসম্মুথে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, তৃমি ত ত্রনহ্ধাণ্ডের 
যাবতীয় বস্তু আহরণ করিতে পার, এই তৃণটি আহরণ কর দেখি। বাস 
তাহার সমুদয় শক্তির দ্বার তৃণটী আহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে নিরম্ত হইয়া দেবতাদদিগের নিকটে 
আসিয়া! বলিলেন “এই বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা আমি জানিতে পারি- 
লাম না।' 

অথেন্দ্রক্রবন্‌ মঘবরেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ধক্ষমিতি তথেতি। 

অনন্তর দেবগণ ইন্ত্রকে বলিলেন--“ইন্ত্র, এই বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা 
তুমি জানিয়৷ আইন ।, ইন্দ্র বলিলেন “তাহাই হউক 1, 

তদভ্যদ্রবৎ তল্মাত্বিরোদধে। 

ইন্্র তাহার নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহার অন্তর্ধান 
ইন্্র একেবারে অপ্রস্তত। 

স তশ্মিনেবাকাশে স্ত্রিযমাজগাম বহুশৌভমানামুমাং হৈমবতীং তাং প্রোবাচ 
কিমেতদ্যক্ষমিতি | 

তখন তিনি সুশোভনা সুবর্ণভূষিত! বিদ্যারূপিণী উমাদেবীকে সেই 
আকাশে দেখিতে পাইলেন । উপায়াস্তর না পাইয়া * তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “এই যে পুজনীয় মহাপুরুষ ধিনি এইমাত্র অস্তহিত হইলেন, 
ইনি কে?” 
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সাব্রঙ্গেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজায় মহীয়ধ্বমিতি ততোইহৈব 
বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ৷ 
তিনি বলিলেন “ইনি ব্রহ্ম, ইনি তোমাদিগকে জয় দিয়াছিলেন বলিয়! 
তোমর! মহিমান্বিত হইয়াছ। তোমরা গর্ব করিয়া, তোমাদিগ্রেঞ্ধ নিজের 
শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছ। প্ররুতপক্ষে ইনি শক্তি না দিলে তোমাদের 
কাহারও কিছুমাত্র শক্তি থাকে ন! তাহাই দেখাইবার জন্ত ইনি আবিভূণ্তি 
হইয়াছিলেন।” ইন্দ্র তখন জানিলেন--ইনি ব্রহ্ম । 
কাহারও গর্ব করিবার কিছু নাই। সেই ক্রঙ্গশক্তি ভিন্ন এই হত্তঘ্বয় 
'প্রহণ করিতে পারে না, এই চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, এই কর্ণ শ্রবণ 
করিতে পারে না, জিহব! আশ্বাদন করিতে পারে না, মন মনন করিতে পারে 
না, বুদ্ধি স্বকার্ধ্যসাধনে অক্ষম হয়। সেই শক্তি 
শ্রোত্রস্ত শ্রোগ্রং মনসো মনো যদ্ধাচো হ বাচং। 
স উপ্রাণস্থ প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষু ॥ 
কেনোপনিষৎ। ১। ২। 
শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাকা, প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু । 
সেই ব্রহ্ষশর্তির অভাবে প্রাগ, মন, বাহোজিিয়াদি সমস্ত শক্তিহীন হ্ইয়া 
পড়ে । র্‌ 
কোহ্োবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ঘদেষ আকাশ আনন্দে ন স্যাৎ। 
তৈতিরীয়োপনিষৎ। ২। ৭1 ২। 
“কেব! শরীর-চেষ্ট| করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদ্দি আনন্দস্থন্নপ 
আকাশরপী ব্রহ্ম বিদ্যমান না থাঁকিতেন + 
স্মক্তই. যদি সেই শক্তির উপর নির্ভর করিল, তবে আর তোমার 
. অহঙ্কার করিবার রহিল কি? মহাজনের মাল লইয়া তোমার গর্ব্ব করিবার 
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আছে কি? মহাজন যদি তাহার মাল ফিরাইস্জা নেন, তবে তোমার 
থাকে কি? তাহা হইলে ত তুমি যে ফকির সেই ফকির। 

আর ফিরাইয়া নেওয়া থাকুক, তোমার নিকটে তিনি যাহা ন্তন্ত 
রাখিয়াছিলেন তাহার যদি নিকাশ তলব করেন, একবার ভাবিয়া দেখ, 
তু কিরূপ নিকাশ উপস্থিত করিতে পার? তহবিল তশ্রুপ কর নাই 
কিগ নিকাশের নামে বল দেখি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় কিনা, 
তোমার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া বায় কি নাথ আমি ত একটি প্রাণী 
দেখিতে পাই না ধিনি বলিতে পারেন “আমার নিকাশ উপস্থিত করিতে 
ভয়ের কারণ নাই 1 কবীর ইহা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন £-_ 


চলতি চক্কি দেখ কর্‌ দিয়া কবীর। রে।। 
ছুপাটনকে বিচ আ৷ সাবেত গিয়। ন কে! ॥ 


“এই যে ব্রহ্গাণ্ডের ধাতা ঘুরিতেছে ইহা দেখিরা কবীর কীদিতে 
লাগিলেন, একটি জীবও এই পেষণ্যস্ত্রেরে ছুই পাটের ভিতরে পড়িয়া 
অক্ষত গেল না!) 

তুমি যদ্দি বল “আমি অমুক অপেক্ষা কম ক্ষত, আর আমার বাহা 
গর্বের বিষয় আছে, তাহা অমুকের নাই” ইঞার উত্তরে আমি বলিব 
তুমি অপেক্ষাকৃত পকম ক্ষত ইহা বলিবার তোমার অধিকার নাই। এই 
তুলনা করিবার তোমার ক্ষমত! নাই। প্রথমতঃ তুমি যাহার সঙ্গে তোমার 
তুলনা করিতেছ, তাহার অন্তরে কি তুমি প্রবেশ করিয়াছ? দ্বিতীরতঃ 
থাক্‌ তাহার অস্তঃকরণ, তোমার নিজের অন্তঃকরণই কি তুমি তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিয়াছ? আত্মছৃষ্টির অভাবে আমরা যে আনেক সময়ে আপনা- 
দিগের পাপসম্বন্ধে অন্ধ হইয়া বসিয়৷ থাকি। যখনই অনুসন্ধান করি অননি 
কত পাপ হৃদয়ের ভিতরে কিল্‌ বিল্‌ করিতেছে দেখিতে পাই । আমাদিগের 

ডি 
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গর্ধের বিষয়গুলি কি এবং তাহাদের মুল কি--ইহা স্থিরভাবে চিন্তা! 
করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, যাহা নিয় অহঙ্কার করিতে- 
ছিলাম তাহা অহঙ্কারের নহে, প্রত্যুত লজ্জার কারণ ।” 

একটি মুসলমান সাধকের অত্যন্ত অহঙ্কার হইক্নাছিল। তিনি, প্রত্যেক 
রজ্জনীতে মনে করিতেন তাহাকে একটি উষ্ন আমিয়৷ শ্র্গধামে লইয়া যায়। 
সমস্ত রাত্রি দ্বর্ভোগ করির! প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া দেখিতেন যে 
তাহার নিজের গৃহেই রহিয়াছেন। জনিদ নামে একটী সাধু তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রত্যেক নিশিতে 
' স্বর্গে উপস্থিত হুইয়া' কত স্থুখভোগ করিয়া আদেন বড়ই জাকের সহিত 
তাহা বলিতে লাগিলেন। জনিদ কোরাণের একটি ব্চনের উল্লেখ 
করিয়া তাহাকে বলিলেন “আঙ্গ তুমি স্বর্গে উপস্থিত হইলে তিনবার এই 
বচনটা উচ্চারণ করিবে ॥ তিনি তাহ! করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই 
দিন রজলীতে যেমন স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, অম'ন সেই বচনটা তিনবার 
উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র অগ্রা, গায়ক, বাদক, সেরক 
প্রভূত যাহার! তীহার স্খভোগের উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল, সকলে 
চীৎকার করিম! পলায়ন করিল) ভোগ্যপদার্থগুলি ছিনন ভিন্ন হইস্সা গেল। 
সেই অহঙ্কারী সাধক একাকী পড়িয়া রহিলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখেন তিনি এক মহাকদর্ধ্য স্থানে আর্সিগাছেন, বাশি রাশি 
নৃতাস্থি তাহার সম্মুখে স্ুপীকৃত রহিয়াছে। 

আমরা অনেকে কল্পনায় এইরূপ ন্বর্গভোগ কৰি কি না একবার চিন্তা 
করিয়। দেখুন । বাহিরে চাকচিক্য, ধুমধাম, যশ, মান, সুখ্যাতি, ভিতরের 
। পদার্থ বাছির হইয়া, পড়িলেই দেখিতে পাই মৃতাস্কি। মোহাস্ত মহাশয়, 
প্রচারক মহাশয়, তুমি ত ধর্মের ডোল হই্গ়া! বপিয়! আছ, কত শিষ্য 
কত €সবক স্তুতি গান করিতেছে; একটু নিজের ভিতরে প্রবেশ কর, 
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দেখিতে পাইবে--তোমার সমস্ত ভেম্বি, তোমার ধ্যান, সমাধি ও প্রচারের 
মধ্যে ফাকিবাজী, চাতুরী, মৃতান্থি। তুমি একটি প্রকাণ্ড পট্টবস্ত্রাবৃত 
মীঢঘট! হাইকোর্টের জজ বাহাছুর, তুমিত পদগৌরবে অধীর হইয়া 
পড়িরাছ, দৈবাৎ কতকগুলি কারণের সমবায়ে এ পদ অধিকার করিয়াছ। 
তোমার পদতলে তমা অপেক্ষা কত গুণে শ্রেষ্ঠ কত লোক আছে 
একবার তাকাইয়া৷ দেখ ন, তুমি কত লোকের বিচার কর, একবার 
তোমার নিজের জ্ঞান, বৃদ্ধি ও মাধুতা কতটুকু, আপনার নির্জন প্রকোষ্ঠে 
বপিয় ভগবানের নাম নিতে নিতে বিচার করিয়া দেখ দেখি, তুমি তোমার 
যাহা মনে করিয়াছিলে তাহা প্রকৃতই তোমার কিনা--ততখানি তুমি 
তোমাকে ডিক্রী দিতে পার কিন! ! হয় ত, তুমিই বলিয়া! উঠিবে হায় 
কিসের গর্ব করিতেছিলীম, আজ যে দেখিতে পাইলাম আমি শ্বেতমন্মর 
ম্ডিত ভন্মরাশিমাত্র,মৃতাস্থি _-মৃতাস্থি 1 

আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলি মৃতাস্থি বুকের ভিতরে রাখিয়া সেই 
গুলি হ্বর্গভোগের উপাদান মনে করিতেছি। আমাদিগের অহস্কারের 
বিষয় মৃতাস্থি। 

আত্মপরীক্ষ! দ্বারা শ্বীয় দোষগুলি সর্বদা মনের সন্মুথে উপস্থিত 
করিলে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। আমরা আপনাদিগের দোষ না দেখিয়া সর্বদা 
গুণের দিকে দৃষ্টি কৰি বলিয়াই অহঙ্কারী হই। আত্মদৃষ্টি বারা একটি 
একটি করিয়া দোষগুলি ধরিতে হইবে। যে দৌষগুলি গুণ বলিষ! মনে 
কত্রিতেছিলাম ুস্ষান্থসন্ধানে সেই গুলি টানির়া! বাহির করিতে হইবে 
এবং স্থুল স্থুল দৌষগুলিরও তাপিকা করিতে হইবে। নিজের দোষগুলি 
সব্ধদ! মনে থাকিলে অহঙ্কার উপস্থিত হইবার অবকাশ পায় না। যাহার 
নিজের দোষগুলি সর্বদ! মনে জাগন্নক থাকে, সে দীনাত্ব! না! হইয়া পারে 
না। সে ব্যজি মহাত্মা! ফকির বায়েজিদের হ্যায় বলিবে “একটি 
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ধুলিকণাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে যে বায়েজিদ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ট নহে । 
এক দিবস কোন সাধু একটী রাস্তা দিরা যাইতেছিলেন। একজন, 
গৃহস্থ ছাদের উপর হইতে কতকগুলি অঙ্গীর তাহার মস্তকে নিক্ষেপ 
করে। সহচরগণ কুদ্ধ হ্ইয়। সেই গৃহস্থকে আক্রমণ করিতে ' অগ্রসর 
হন। সাধু তীহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রসন্নবদমে বলিলেন “জেনরা 
এ কি কর? যাহার মন্তকে জলন্ত অগ্নি বর্ষণ হওয়া ভচিত, তাহার 
মত্তকে কতকগুপল শীতল অঙ্গার পতিত হইল, ইহা! ত তাহার মৌভাগ্যের 
বিষয় 1” যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সর্বদা দেখেন, তিনি সাধুর স্তাস 
দীনাত্ব! না হইয়। পারেন না। তাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র স্থান 
পাইতে পারে না) প্রত্যেকে নিজের কত শত দোষ আছে, একব'র 
তালিকা করিয়া! দেখুন, অহঙ্কার নিকটে আসিতে পারে কিনা । যে 
তাবে আত্মপরীক্ষার পথ প্রদশিত হইল, এইভাবে আত্মপরীক্ষা অহঙ্কার 
বিনাশের গ্রধান উপায় । | 
(২) অহঙ্কারের কুফল টিস্তা করলে মন তাহা হইতে ভীত হর 
ষ্াভারতের উদ্যোগপর্ধে কৌমারব্রন্মচারী সনৎ্সুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে অহঙ্কারের, 
অষ্টাদশ দোষ দেখাইতেছেন ৫-_ 
মদোহফ্টাদশদোষঃ সস্তা পুরা যঃ প্রকীত্তিতঃ | 
লোকছেষ্যং প্রতিকুল্যমভ্যসুয়া মৃযাবচঃ॥ 
কামক্রোধো পারতন্ত্্যং পরিবাদোহথ পৈশুনং | 
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাণুসর্ধ্যং প্রাণীপীড়নং ॥ 
ঈর্যামেটহোহতিবাদশ্চ সংজ্ানাশোইভ্যসূ়িতা | 
তন্মাৎ প্রাজ্ঞে। ন মাদ্যেত সদা হোতঘ্িগহিতষ ॥ 
মহাভারত । উদ্যোগপর্ধ্ব | ৫৫ | ৯০-১১ * 


মদ ১৩৩ 


যে ব্যক্তি মদ দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে লোকের বিদ্বেষস্তীজন হয়-_ 
'হস্কারী ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পারে না, সে অনেক সময়ে তাহার 
অভিমানে আঘাত পড়িবে কি পড়িয়াছে করনা করিয়৷ নান! বিষয়ে 
লোকের প্রতিকূল আচরণ করে, কাহারও গুণের প্রশংসা শুনিতে পারে 
না, সুতরাং গুণিগণের প্রতি দৌষারোঁপ করিতে ব্যস্ত হয়, আপনাকে 
উচ্চস্থান দিবার জন্য অন্ত কেহ তাহার সমান আদরণীয় ন! হইতে পাবে, 
তজ্জন্ত মিথ্যা কথ! বলিতে সন্কুচিত হয় না। যে বিষয় লইয়া অহঙ্কার, 
তাহাতে তাহার নিতান্ত আসক্তি জন্মে, কেহ বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে 
ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি অভিমানে ইন্ধন দেয় 'তাহারই 
দাস হইয়া থাকে, পরের দৌষকীর্তনে অহঙ্কারীর জিহ্বা নৃত্য করিয়া 
থাকে, নানাপ্রকার খলতা আশ্রয় করা তাহার প্রয়োজন হয় সে অহ্‌- 
স্কারের বিষয়গুলি অক্ষপ্ণ রাখিবার জন্ত অনর্থক ব্যয় করে, অপর লোকের 
সঙ্গে তাহার বিবাদ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে। পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কারীর 
হদয়রাজ্য অধিকার করিয়া থাকে; প্রাণিপীড়ন তাহার স্পর্ধার বিষয় 
হইয়া দাড়ায়; ঈর্ষায় তাহার প্রাণ জর্জরিত হয়, চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া যাঁয়, 
লোকের মর্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা অহঙ্কারীর একটী 
প্রধান লক্ষণ । ঘহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তির কাগ্াকাওড জ্ঞান থাকে না এৰং 
অভ্যন্যিত্বা অর্থাৎ পরদ্রোহশীলত। তাহার মজ্জাগত হইয়। থাকে! 

কোন অহঙ্কারী ব্যক্তির জীবন পর্যযালোচনা করিলে এই অষ্টাদশ দোষ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতগুলি দোষ যাহার স্বন্ধে আরোহণ 
করে তাহার কি মনুষ্যত্ব থাকে? অহঙ্কারীর ন্তায় কৃপাপাত্র আর কেহই 
নাই। সে মনে করিতেছে, আমি উর্ধে উঠিতে্ি। কিন্তু বাস্তবিক 
ক্রমাগত নিয়ে পড়িতেছে, তাহার ন্তায় দুঃখী এ জগতে কে? তাহার 
অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় । - 


১৩৪ ভক্তিযোগ । 

অহস্কারের অব্ঠস্তাবী ফল পতন। কিছুতেই অহঙ্কারী উদ্ধে উঠিতে 
পারিবে না। যীশুধীষ্ট বলিয়াছেন, দদীনাত্মারা ধন্ত, কারণ স্বর্গরাজ্য 
ভাহাদিগের |, দীনাত্ম! না হইলে স্বর্গে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার 
নাই। একটা সঙ্গীত শুনিয্াছি ভগবান্‌ বলিতেছেন 

“অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, 
দীনজনের বন্ধ আমি সকলে জানে । 

প্রকৃতই তিনি দীনজনের বন্দ ; অহঙ্কাৰী ব্যক্তি কখনও তাহার দেখ! 
পায় না। যতদিন হৃদয়ে কেনি প্রকারের অহঙ্কার স্থান পাইবে, ততদিন 
ঈর্বরকে' তথায় পাইবে না । একটি মুসলমান সাধক বলিয়াছেন, “বখন 
প্রভু প্রকাশিত হন মামি থাঁকি না, এবং আমি উপস্থিত হইলে প্রভ 
থাকেন না। আমার অগপ্রকাশে তাহার প্রকাশ, আমার 'প্রকাশে তাহার 
অপ্রকাশ ; এই প্রকার ত্রিশ বৎসর চলিতেছে । আমি যত আর্তনাদ 
করি, তিনি ততই বলেন “হয় আমি থাকিব, নয় তুমি থাকিবে “আমি? 
এ €তিনি* এই দুয়ের একস্লে থাকিবার স্থান নাই । “আমি' বিদার না 
হইলে “তিনি” আদিবেন না। যে পর্য্যস্ত “আমি” না যাইবে, সে পর্য্স্ত 
যতই ধর্ম্সাধন করুন না কেন, স্বর্গের দ্বার অর্গদরুদ্ধ থুকিবে।” মহা- 
ভারতের মহাপ্রাস্থানিক পর্বে পঞ্চ পাওবের স্বর্গারোহণের আখ্যান ইহার 
গ্রমাণ। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল 'ও সহদেব স্বর্গের পথে চলিয়াছেন। 
প্রথম সহদেব ভূতলে পতিত হইলেন । ভীম যুধিষ্টিরকে সহদেবের পতনের 
কারণ জিজ্ঞাস করিলেন । ধর্্ররাজ উ্ধর করিলেন £-- 

_ আত্কুনঃ সদৃশং প্রাঙ্ঞং নৈষোহমন্যত কঞ্চন। 
তেন দোষেণ পতিতত্তম্মীদেষ নৃপাত্মুজ; ॥ 

“এই নুপনন্দন কোন ব্যক্তিকেই আপনার সদ্বশ প্রাজ্ঞ মনে করিতেন. 

না, সেই দোঁষৈ পতিত হইলেন ।+ 


ম্দ। ১৩৫ 


এই বলিয়া ধর্মরাজ ও তাহার অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ; কিঞ্ৎকাল পরে নকুল পতিত হইলেন । 

ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, নকুলের পতনের কারণ কি? যুধিষ্ঠির 
উত্তর করিলেন £-_ 


রূপেণ মতসমে! নান্তি কশ্চিদিত্যন্ত দর্শনম্‌ 
অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যন্ত মনসি স্থিতং | 
নকুলঃ পতিতস্তম্মাদাগচ্ছ ত্বং বুকোদর ॥ 
ইনি মনে করিতেন রূপে আমার তুল্য কেহ নাই, আমিই সর্দাপেক্ষা 
অধিক রূপবান্,ন্ুতরাং পতিত হইয়াছেন ; হে বুকোদর, তুমি আগমন 
করিতে থাক । 
নকুলের পর অজ্জুন পড়িলেন। অর কেন পড়িলেন জিজ্ঞাগা 
হইলে ধন্মরাজ বলিলেন £-- 


একাহ নির্দহেয়ং বৈ শক্রনিত্যর্ভুনোহ ব্রবীত । 

ন চ ততকুতবানেষ শুরমানী ততোহপতৎ ॥ 

অবমেনে ধনুগ্রণহানেষ সর্ববাংশ্চ ফাল্জুনঃ | 
তথা চৈতন্ন তু তথ কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ 


এই শৌর্ধ্যাভিমানী অর্জন বলিয়াছিলেন, “আমি এক দিবসের মধ্যে 
শক্রপণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব, তাহা ইনি করিতে পারেন নাই এবং 
ধন্র্ধারিগণের অগ্রগণা ছিলেন বলিয়া অপর ধনুর্ধারীদিগকে অবস্তা 
করিতেন, তাই ইনি পতিত হইলেন। বিনি আপনার মঙ্গল কামনা 
করেন, তিনি কখনও এরূপ করিবেন না। 

পঞ্চ পাণ্তবের এখন অবশিষ্ট যুধিষ্ঠির ৪ ভীম, তাহারা কয়েক পদ 


১৩৬ ভক্তিযোগ। 


অগ্রসর হইতে না হইতেই ভীম পর্তিত হইলেন । পতিত হইয়া ভীম 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । যুধিষ্টির বলিলেন ঃ-_. 
অতিভূক্তঞ্চ ভবত৷ প্রাণেন তু বিকথসে। 
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতৌ৷ ॥ : 

'তুমি অতিরিক্ত ভোজন করিতে এবং অন্যের বল গ্রাহ্থা না করিয়া! 
আপনার বলের শ্লাঘা করিতে, সেই জন্যই ভূতলে পতিত হইয়াছ 1, 

একমাত্র নিরহস্কার যুধিষ্টির স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। ভীম, 
অজ্জুন, নকুল ও সহদেবের গর্ধই পতনের কারণ। ইহাঁদিগের প্রতোকে 
নানাগুণে বিভূষিত হইয়াও হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গ 
₹ইতে বঞ্চিত হইলেন । অহঙ্কারের ইহাই অবশ্ঠস্তাবী ফল। যত স্ুরুতি 
সমস্ত অহস্কারে দগ্ধ করিয়া ফেলে । 

অহঙ্কারীর হৃদয়ে বযাত্নার অবধি নাই। ইংরাজিতে একটী 
প্রচলন আছে 41109175005 02079 06 1090080035, অহঙ্কার 
সুখের গরল | যে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেয়, তাভার প্রাণে সুখ থাকিতে 
পারে ন!। 

প্রথমতঃ, বে ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ মনে করে, তাহার হৃদয়ে এই 
বিশ্বান যে অপর সকলে অবশ তাশ্ার চরণতলে মন্তক, অবনত করিবে ; 
কিন্ত এই পুথিবীতে দেখিতে পাই, বততই কেহ অহঙ্কারে পূর্ণ হয়, ততই 
সকলে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করে ; সুতরাং অহঙ্কারী আশান্ুমারী 
সম্মান ন! পাইয়া অন্তরে জলিতে থাকে । 

ছিতীয়তঃ, অহঙ্কারী অপর কোন ব্ক্তিকে আদর ও সম্মান পাইতে 
দেখিলে, তাহার প্রাপ্য আদর ও সম্গানের লাঘব হইতেছে মনে করিয়া 
ঈর্ধায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং কিরূপে সে ব্যক্তির প্রতিপত্তি নাশ করিবে 
বিষপূর্ণ হৃদয়ে তাহারই মন্ত্রণা করিতে থাকে । 


মদ | ১৩৭ 


ততীয়তঃ কে তাহার গুরুত্ব উপযুক্তরূপে বুঝিল না, কে তাঁহার 
মহিমাকাহিনীশ্রবণে বিমুখ হইল, কে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিল, কে তাহার 
সঙ্গে তুলনায় আপনার লথুত্ব স্বীকার করিল না, কে তাহার সম্ুথে যতদূর 
অবনত হওয়া উ।চত ছিল ততদূর হইল না, ইত্যাদি চিন্তায় অহঙ্কারীর নি 
হয় না, প্রাণের শাস্তি লোপ পায়। 

এরূপ ছুঃখের জীবন পৃথিবীতে আর কাহার ? অহস্কারের এইবূপ কুফল 
চিন্তা করিয়া সর্বদা আপনাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে । 

(৩) অহঙ্কারদমনের একটী বিশেষ উপার--উর্ধদৃষ্টি এবং অপরব্যক্তি- 
গণের গুণান্ুসন্ধান ও অন্রান্তচিত্তে তাহাদিগের সহিত আত্মতুলন!। 

থিনি যে বিষয় লইয়া অহঙ্কার করুন না, উদ্ধাদিকে দৃষ্টি করিলে তাহা 
অপেক্ষা! সেই বিষয়ে উচ্চ অনেক লোক দেখিতে পাইবেন । ধন, মান, জ্ঞান, 
ধর্ম, শৌর্য্য, কোন বিষয়েই কেহ বলিতে পারেন না “আমা অপেক্ষা এ 
পৃথিবীতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই” এবং কোন বিষয়ে কেহ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেশ্ 
হইলেও অপর শত শত বিষয়ে তিনি অনেক লোক অপেক্ষা নিকুষ্ট--ইহা কে 
অন্বীকার করিতে পারেন ? স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া অনেকে মনে করে, আম! 
অপেক্ষা উচ্চ কেহ নাই, কিন্তু গণ্ডীর বাহির হইলে দেখিতে পান, তাহা 
অপেক্ষা, উচ্চ ব্যক্তির অন্ত নাই। গ্রামে ধিনি আপনাকে অতি উচ্চ মনে 
করেন, কোন নগরে আসিলে তাহার উচ্চ ঘুচিযা যায়, কোন রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলে দেখিতে পান--তিনি সেখানে অতি সামান্য নগণ্য ব্যক্তি। 
গ্রামে বগিয়া যে বিষয়ের অহঙ্কার করিতেছিলেন, তাহার কষুত্রত্ব নে হুইলে 
মন লজ্জায় অভিভূত হয়। 

আমর! প্রতিবেশিবর্গের গুণান্ুসন্ধান করি না বলিয়া অনেক সময়ে 
আমাদিগকে বড় মনে করি। যাহাকে নিতান্ত নিক্কষ্ট মনে করিতেছি, 
তাহার ভিতর কি কি গুণ আছে, একবার অস্থুদন্ধান করিতে আবন্ত 


১৩৮ ভক্তযোগ । 


করিলে আমাদিগের মধ্যে নাই অঞ্চ তীঁহার মধ্যে আছে, এইরূপ এত গুণ 
দেখিতে পাই যে, তাহা দেখিয়া পূর্ব্বে তাহাকে ক্ষুত্র মনে করিবার 
জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়। অনেক সময়ে বাহাকে স্পর্শ করা পাপ 
মনে করিতাম, তাহার গুণের র্িকে দৃষ্টি করিয়া এমনি মোহিত হইয়া 
গিয়াছি যে তাহার পাঁদম্পর্শ করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিয়াছি। 
দৌষ না আছে কাহার ? পৃথিবীতে সকলেরই দোষ আছে এবং সকলেরই 
গুণ আছে; আমাতে যে দোষ নাই তানহা তোমাতে আছে, আবার 
তোমাতে যে গুণ আছে তাহা আমাতে নাই। এ জগতে প্রত্যেক 
মানুষের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কাহাকেও আম! অপেক্ষা 
অধম বলিব স্থির করিতে পারি না; সকলেই কোন ন! কোন বিষয়ে 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র বলিবার 
অধিকার ভগবান্‌ কাহাকেও দেন নাই। 

আমর! অনেক সময়ে অপরের কার্য্ের মন্দ বুবিতে না পারিয়া 
দোষারোপ করিয়! থাকি ও তাহা অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেই মনে করি। 
কে কি ভাবে কোন্‌ কার্য্য করিল তাহা প্ররুতপক্ষে 'বুঝি ন1; কিন্তু উচ্চ 
কে দোষ বাখ্যা। করিতে ক্রটি করি না। তথ্যানুসন্ধান না করিয়া 
দোষ কীর্তন করিরা বেড়ান মামাদ্দিগের একটি প্রধান দোষ। আমর 
প্রত্যেকেই বোধ হর শত শত বার অপরের দোষ দেখাইয়া! নিজের 
বাহাদুরি ঘোষণা! করিয়াছি, অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়! 
পড়িয়্ছে, তখন মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলাম চিন্তা করিয়া লজ্জায় 
জিযমাণ হইর়াছি। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে 
শুনিয়া কি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যাকারী পাষণ্ড বলা কর্তব্য 
নহে। যাকে তুমি পাষণ্ড বলিতে উদ্যত হইয়াছ, হয়ত তিনি স্বর্গের 
দেবতা । কোন নরাধম নিঃসহার়। একটি সাঁধকী মহিলার ধন্ম নষ্ট করিতে 


মদ। ১৩৯, 


উদ্যত হইয়াছিল, সাধ্বীকে আর কোন উপায়ে রক্ষা! করিতে ন! পারিয়া 
অবশেষে তিনি সেই নরপিশাচকে যমসদনে প্রেরণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এই হত্যাকারী, পাষণ্ড কি দেবত| ? তুমি ভ্রমান্ধ হইয়া! 
পাষগ্ড বলিতে উদ্যত হইয়াছিলে। এইরূপ ভ্রমসম্বন্ধে তাপসমালায় একটি 
মনোহর গল্প আছে । 

একদা তাপন হোসেন বসোরী দজল৷ নদীর তীর নিয়া যাইতেছিলেন, 
এমন সময় দেখিলেন একজন কাফ্রি কোন স্ত্রীলোকের নহিত বসিয়া বৃহৎ 
বোতল হইতে কি পান করিতেছে । ইহা দেখিয়া হোদেন মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি অপেক্ষা অবশ্ত আম শ্রেষ্ঠ, আমি ত 
ইহার স্তায় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া স্থরা পান করি না।? “হোসেন 
এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা তথায় উপস্থিত হইল, 
অকস্মাৎ নদীর তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা খানি ডুবিয়া গেল। কাফ্রি ইহ! 
দেখিবামাত্র জলে ঝাপ দিয়! পড়িল এবং নৌকারোহীদিগের মধ্যে ছয় 
জনকে উদ্ধার করিল। হোসেন দেখিয়া অবাকৃ। কাফ্রির হৃদয়ের 
এই স্বর্গীয় ভাব দেখি! তিনি তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন ৷ 
অবশেষে তাহার দহিত কথোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন 
যে, যে স্ত্রীলোকটা তাহার সঙ্গে বসিয়াছিল, সে তাহার মাতা; ও 
বোতলের মধ্যে যাহা ছিল, তাহা সুরা নয়, নিন্দল জল। কাফি বলিল, 
'আমি দেখিতেছিলান, তুমি অন্ধ না চক্ষুত্মান্‌। দেখিলাম, তুমি অন্ধ'। 
হোসেন লজ্জিত হইয়া তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, আমায় ক্ষমা কর, 
সত্য সত্যই আমি অন্ধ । ভাই, তুমি ত এঁ নদীর তরঙ্গ হইতে ছয় জনকে 
উদ্ধার করিলে, এখন দয়৷ করিয়া আমাকে অহস্কারনদর আবর্তত হইতে 
উদ্ধার কর । এই ঘটনার পরে হোসেন আর কখনও আপনাকে অপর 
ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না। একদিন একটী কুকুরকে 


১৪০ ভক্তিযোগ । 


দেখাইয়৷ তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা! করিয়াছিল তুমি শ্রেষ্ট, না এই কুকুর 
শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “দি আমার ধর্ম্জীবন রক্ষা পায়, তবে 
আমি কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্যথা আমার স্তায় এক শত হোসেন অপেক্ষা 
কুকুর শ্রেষ্ঠ ।” আমাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি বলিতে পারেন 
মামার ধর্ম অক্ষত রহিয়াছে ? 

(৪) জগতের সহিত নম্বন্ধ ও নিক্গের দায়িত্ব চিন্তা করিয়া আপনার 
চব্বলতা অনুভব করিলে অহঙ্কার সঙ্কুচিত হয়। আপনার শরীর ও মন, 
পরিবার, সমাজ, স্বদেশ ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের কি কর্তবা ও তাহা 
সম্পাদন করিতে কিকি বিষয় আতত কর! প্রয়োজন, মনে হইলে হৃদয় 
অবসন্ন হইরা পড়ে, লক্ষ বন্ফ থামিয়া যায়। যখন মানবজন্ম গ্রহণ 
করিয্নাছি, ভগবান্‌ মানবত্ব-সাধনের কতকগুলি শক্তি দিয়াছেন, তথন 
মানব-নামের উপযুক্ত কার্ধ্য করিবার জন্য দারী; তাহা! কতদূর করিয়াছি 
9 কতদূর করিতে পারিব, স্থিরচিত্থে ভাবিলে আপনার ক্ষুদ্ত্ব এমনি চক্ষের 
সমক্ষে উপস্থিত হয় যে, আর অহঙ্কার নিকটেও আসিতে পারে না। কত 
মহাশক্তিশালী ব্যক্তি--সাগরের স্তায় ধাহাদিগের জ্ঞান, প্রেম কি প্রতাপ 
স্বীয় দারিত্ব চিস্তা করিয়া আপনার শক্তিবিকাশ ও কার্যকলাপের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া “হায়, আমি কিছুই নই, "মামার কিছুই হইল না, কিছুষ্ 
করিশ্লান না” এইরূপ কত থেদোক্তি করিয়া গিরাছেন, "আর তৃমি কৃপমণ্ড্‌ক 
হইয়া কোন্‌ মুখে আপনার ক্ষু্র জ্ঞান, ক্ষুত্র প্রেম ও ক্ষুদ্র প্রতাপের বড়াই 
করিতে পাঁর ? 

মানিলাম, তুমি তোমার দায়িত্বানুষায়ী কার্ধ্য করিয়া উঠিতে পার, 
ভাহাতেই বা অহঙ্কারের বিষয় কি? কর্তব্য কার্য্য করাতে আর পৌক্ুষ 
কি? না করিলে বেত্রাঘাত। পিতার পুত্রের ভরণপোষণ করা কর্তব্য, 
এইরূপ কর্তব্য করিয়া কি কোন পিত1 কখন অহঙ্কার করিয়াছেন ? স্ত্রী 
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যেস্থামীর সেবা করেন তাহা কি কখনও তাহার অহঙ্কারের বিষয় হইয়া 
থাকে ? কোন্‌ পুন্র বৃদ্ধ পিতার অন্নসংস্থাপন করিয়া মনে করেন, বড়ই 
গৌরবের কার্ধ্য করিয়াছি ? যাহা কর্তব্য তাহা না করা! অন্তার, করিলে 
গর্র্ব করিবার আছে কি? জ্ঞান ও প্রেম ধর্মে বতদূর উন্নত হওরা কর্তব্য, 
কি জগতের উপকার বতদূর করা কর্তব্য, তাহা করিতে পারি না বলিয়া 
মনস্তাপ হইতে পারে, করিতে পারিলে তাহার স্পদ্ধার বিষর ত কিছুই 
দেখি না। আমাদিগকে তগবান্‌ বে শক্তিগুলি দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত 
ব্যবহার না করিলে দণ্ডনীয় হইবার কথা, করিলে মা কর্তব্য সাধন হইল, 
অহঙ্কারের কিছুই হইল না। 

অতীত জীবনে নিজের স্মলন বা পতন চিন্তা করিলে সকলের দর্পচুর্ণ 
হয়। এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যিনি নিজের অতীত জীবন 
পর্য্যালোচনা! করিয়া সগর্ধে ভবিষাতের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। 

(৫) অহঙ্কারের বিষয়গুলি কদিন স্থায়ী, ইহা চিন্তা করিলে অহঙ্কারের 
হাস হয়। পৃথিবীতে যিনি যাহারই অহঙ্কার করুন, মৃত্যু একদিন সমস্ত 
অহঙ্কার দুর করিয়া দিবে। আর মৃত্যুর নামই বা লইবার্‌ প্রয়োজন কি? 
মৃত্যুর পুর্বে ত দেখিতে পাই কত জ্ঞানী মূর্খ হইয়৷ গেল, কত ধনী পথের 
ভিখারী হইল, কত মানী অবমানিত হুইল, কত প্রতাপী পরপদানত হইব 
রহিল। প্রতাপে অদ্বিতীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সেণ্টহেলেনায় বন্দী 
হইয়া রহিলেন? মানদৃপ্ত কাড়িনাল্‌ উল্সী বৃদ্ধ বয়সে কত অপমান সহা 
করিলেন; জ্ঞানীর শিরোমণি অগন্ত কোমৎ বিরুতমস্তিফ হইয়! পড়িলেন। 
ধনী দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টান্তের ত অন্ত নাই। রূপ ত ছুদনেই বিরূপ 
হইয়া যাঁয়। অহঙ্কারের এমন বিষয় দেখি নাঃ বাহার হ্থিরত্বে বিশ্বাস কতী' 
যাইতে পারে, তবে আর কি লইয়া! অহঙ্কার করিবে ? 

(৬) যে স্থলে আপনার গুণকীর্তন হয়, দে স্থল হইতে প্রস্থান কর! 
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সর্বতোভাবে বিধেম্ব। স্বীয় গুণগান শ্রবণ অহঙ্কারের . প্রধান পোষক। 
সাধুগণ যে স্থলে আপনার গুণের আলোচনা শ্রবণ করেন, সে স্থল হইতে দুরে 
গমন করেন। 

নিজের দোষকীর্তন মছোপকারী। “আমার অমুক অমুক বিষয়ে 
অহঙ্কার আছে লোকের নিকটে যত প্রকাশ্ঠভাবে বলিবে ততই অহঙ্কার 
মস্তক লুকাইবার চেষ্টা করিবে। দীনতা অবলগ্ছন করিরা৷ লোকের নিকট 
অহঙ্কারের বিষয় খ্যাপন করিয়া ত্ীহাদের নিকট হইতে সমুচিত দণ্ড প্রার্থনা, 
অহঙ্কার দমনের মহৌষধ। এক দিবল একটি সাধক তাপস বায়েজিদের 
নিকটে উপস্থিত হইয়া! বাললেন, আমি ত্রিশ বৎসর প্রতিদিন রোজা 
পালন করিতেছি ও রাব্রি জাগরণ করিয়া তপন্তা করিতেছি, তথাপি 
জীবনের আধ্যাত্মতত্বের কোন আভাদ পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? 
বায়েজিদ উত্তর করিলেন “ত্রিশ বদর কেন, ত্রিশ শত বত্দরও এইরূপ 
সাঁধন করিলে কিছু ফল পাইবে না)” তিনি বলিলেন “কেন+? বায়েজিদ 
বলিলেন, যেহেতু তুমি আপন জীবন একপ্রকার আচ্ছাদনে আবৃত 
করিয়া রাখিয়াছ। সেই সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার প্রতিবিধান কি? 
বায়েজিদ বলিলেন, ঘাও মস্তক মুগ্ডন কর, সৌনর্ষ/উদ্দীপক যাহা 
কিছু আছে অঙ্গ হইতে উন্মোচন কর। এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া 
কম্বল পর) নগরের যে স্থলে তোমাকে সকলে চিনে এরূপ কোন 
পল্লীতে যাইয়া! বস ও কতকগুলি ক্রীড়ার ভ্রবা নিকটে রাখ। বালকদ্দিগকে 
আহ্বান করিয়া বল, যে আমার গলায় একটি ধারক! দিবে, ত'হাকে একটি 
খেলনা দিব, যে ছুইটি ধাক্ক| দিবে তাহাকে ছুইটী খেলনা! দিব। এইভাবে 
বালকদিগের দ্বার! এর্ঘচন্ত পাইতে পাইতে নগরের প্রত্যেক পল্লী ভ্রমণ 
করিবে।' যে শ্রামে তোমার বিশেষ অপমান হইবে, সেই গ্রামে 
বদন্টি করিবে। ইহাই তোমার সম্বন্ধে মহৌষধ বাস্তবিক 


মাৎসর্য্য | ১৪৩ 


অহঙ্কারের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ওষধ নাই। গর্বের পরিচ্ছদ ঢূর 
করিয়া দীনভাবে সর্বসমক্ষে আপনার দোষ কীর্ডভন করিতে করিতে যাহাদিগের 
নিকটে অহঙ্কার করিয়াছ, তাহাদিগের নিকট হইতেই তাচ্ছিল্য আহ্বান 
করিলে অহঙ্কার দূরে পলায়ন করে। হয়ত সরলভাবে কাহারও নিকটে 
নিজের দৌষ বলিতে বলিতে মনে অহঙ্কার হুইবে, “আমি কি সরল 
বাহার নিকটে আমি আমার দৌষগুলি বলিতেছি সে আমাকে কত সরল 
মনে করিতেছে ।' যদি এইরূপ ভাব হয়, অমনি এভাঁবটিও তাহার 
নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। ক্রমাগত এইরূপ করিলে অহঙ্কার প্রাণের 
ভিতরে থাকিবার আর সুবিধা পাইবে না, হৃদয় নিন্মল হইবে, জীবন 
ধা হইবে। 

অহঙ্কার দমনের জন্য কতকগুলি বিশেষ উপায় বলিলাম, কিন্তু কেহই 
যেন সকল প্রকারের পাপ জর সম্বন্ধে যে সাধারণ উপায়গুলি বল! হইয়াছে 
তাহ! বিশ্বত না হন। অহঙ্কারকে পরাস্ত করিবার জন্য সেইগুলিও 
সর্্ঘদা মনে বাধিবেন! ্‌ 
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(১) অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাতসর্য্যের পরম ওষধ। যে 
বাহাকে ভালবানে লে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে নাঃ 
ভালবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আনন্দেরই বুদ্ধি হস, কখন প্রাণে 
মাৎসর্ধ্য স্তান পাইতে পারে না । অতএব যাহার শ্রী দেখিলে কাতর 
হই, তাহার সদগুণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোন প্রকারে 
হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার 
প্রতি মাৎদর্্যের দ্বার! ক্রিষ্ট হইব না। এইবধূপে যতই ভালবাসা অপর 
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লোকের উপরে ছড়াইর়া পড়িবে, ততই মাৎসর্য্যের হাস হইবে । এইজন্ত 
যাহার্দিগের প্রতি কোনর'প মাতৎসর্যের ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের 
সহিত সর্ধতোভাবে সৌইহার্দস্থাপনের চেষ্ট] কর্তব্য । 

(২) সক্কীর্ণত। মাৎসর্ধ্ের প্রধান পোষক | যে মনে করে সুখ, সম্ত্রম, 
সম্পদ যাহা কিছু ছিল, অমুক ব্যক্তি ভোগ করিরা লইল, আমার জন্ত ত 
কিছুই রহিল না, সে পরের সখ, সম্্ম, সম্পদ দেখিলে প্রাণে কণ্ঠ পাইতে 
পারে; কিন্তু যাহার মনে হয় এই প্রকাণ্ড পুথিবী পড়িরা রহিয়াছে, 
অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে লোকের স্থী, সন্গাস্ত অথব! সম্পদশালী হওয়ার 
পথের অস্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবীতে কোন না কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠ হইবার 
অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে মাতসর্যা রাজত্ব করিতে পারে না। 
ফ উদারতা বৃদ্ধি, তত মাৎসর্য্ের নাশ! 

(৩) পরনিন্দা মাৎসর্য্যের প্রধান সহচর। প্রাণের ভিতরে বন্ড 
মাৎসর্ধ্যের অধিকার বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে 
থাকে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবুত্তি বত কমাইতে পারিবেন, মাৎসর্ধ্যও 
তত আঘাত পাইবে । পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি দমনের ভগ্ ছুইটী 
উপায় উৎকৃষ্ট £--(১) নিন্দুক আপনার স্বীর জীবনের দোবগুলি সর্বদা 
মনের সম্মুথে রাখিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সগ্থন্ধে সধবদা 
জাগ্রত, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ শুকাইয়া বার, সে 
আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি? (২ পরের দোধানুসন্ধান 
না করিয়। পরের গুণান্ুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদদিগের গুণকীর্তন 
করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস বত বুদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার প্রবৃত্তি তত 
কমিয়! যাইবে । সর্ধদ| পরের গুণবীর্তন বাহার করেন, সেইরূপ 
লোকের সংসর্গ এ সম্বন্ধে, বিশেষভাবে উপকারী । নিতাস্ত নিকৃষ্ট 
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পাগীর জীবনেরও গুণান্ুসন্ধান করিয়৷ তাহার গুণকীর্ভন করিলে প্রাণ 
আনন্দে পূর্ণ হয়। যীহার নিন্দ! করিতে তোমার মন উৎসুক হইবে 
তাহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণানুসন্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ 
পাইবেই পাইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে যখনই আলাঁপ 
হইবে তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাহার মহত্ব 
ঘোষণা করিবে । এইরূপ করিতে থাঁকিলে ব্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছ! দুর 
হইবে ও পরগুণালোচনার অপূর্ব আনন্দ অন্ুতব করিতে পারিবে । 

(3) যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্ত প্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্ত চেষ্ট। 
কর! কর্তব্য । ভাল হইতে যাহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষ! তাহার ভিতরে 
কার্ধা করিবার অবকাশ পায় না । ভাল হুইবার জন্য ধাহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, 
তিনি সর্বদা পরের গুণকাহিনী শুনিয়া, পরের ভাল দেখিয়! দেখিয়া, আপনাকে 
উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাহার সময় 
থাকে নাও পরের মন্দ চিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহ 
তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি 
ঈর্ষান্বিত, তীহার মন সর্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্ত ধাবিত হয়, 
তাহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়? খাহার হৃদরে ভাল হইবার 
ইচ্ছ। প্রবল তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে 
আয়ত করিতে সেষ্ট হন, তাহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান 
না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া! অপরের সমান হইবার জন্য যত্ত হয়। বে ব্যক্তি 
মাৎসর্ষ্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভুলিয়া পরের অবনতি কামনা করে; যাহার 
প্রাণে মাৎসর্ধ্য নাই, তিনি মনে করেন “অন্যকে নামাইয়া আমার সমান না 
করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাহার সমান ন! হই ?% তাহার ঈর্ষার নাম 
শুনিতেও লজ্জা হয়। 

(৫) মাৎসর্ধ্ের কুফল চিন্তা! মাৎসর্ধ্যদমনের প্রধূনী, উপায় । যে ব্যক্তি 


১6 


১৪৬ ভক্তযোগ ৷ 


ঈর্ষাগিতে আপনার প্রাণটী আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয় । যাহা 
দেখিলে মন্তুষোর প্রাণ আনন্দে উৎকুলল হয়, ঈর্ষা তাহাই দেখিয়া বৎপরোনাস্তি 
যন্ত্রণা পাইতে থাকে । সৌন্দর্য্য, সুখ, সাহস, সদ্গুণ দেখিলে কাহার না মনে 
আনন্দের সঞ্চার হয়? ঈর্ষীর প্রাণে তাহাই নরকাগ্নি প্রজলিত করিয়া দের । 
তাল যাহার নিকটে মন্দ, সুধা বাহার নিকটে বিষ, স্বর্গ যাহার নিকটে নরক, 
পুর্ণচন্দ্রের আলোক যাহার নিকটে অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি দঃখের 
অবস্থা তাহা কে বর্ণন! করিবে? সহত্র ব্যক্তি একজনের গুণগান করিস 
আপনাদিগকে ধন্ত মনে করিল, ঈষীর কর্ণে যেই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিঞ, 
অমনি তাহার প্রাণ যাতনায় ছট.ফটু করিতে লাগিল-- বল ইহার স্থায় 
হতভাগ্য কে আছে? 

যাঁহার দৌষ চিত্তা ও দৌষ দর্শনই ব্যবসায় সে যে কিরূপ হতভাগ্য তাহা 
মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছু 
দেখে না, কুস্থমে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না, মৃণালে কণ্টক ভিন্ন 
আর কিছু বুঝে না, তাহার স্তায় দুঃথী এ জগতে আর কে? ঈর্ধীর প্রাণ 
সর্বদা দেথাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদপুর্ণ । ভগবান্‌ সকলকে ঈর্ধার তত্ত 
হইতে রক্ষ। করুন। 

ঈর্ষ| হলাহলের স্কায় অস্থি পর্য্যস্ত জর্জরিত করিয়া ফেলে, ঈর্ধীর দিবানিশি 
প্রাণে অসুখ । সর্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট । তাহার স্থাস্থ্যধ্ভঙ্গ হয়, মন দুর্ধল 
হইয়! পড়ে, কর্তব্য কার্ধয করিতে ইচ্ছ। হয় না, হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়। যায় । 

এ জগতে বিবাদ বিসম্বাদ প্রায় ঈর্ষামূলক দেখিতে পাই) কত কত 
ব্যক্তি, কত কত জাতি, ঈর্যানলে দগ্ধ হইয়! গিয়াছে । 

(৬) আর একটি কথা মনে রাখিলে ঈর্ষাকে হৃদয়ে স্থান দিতে 
অনেকেরই লজ্জা বোধ হইবে। লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “যাহার নিজের গুণ 
নাই সে অপরের গুণ দেখিয়া ঈর্ধান্বিত হয়। যাহার' অপরের গুণ আয়ত্ত 
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করিবার ভরস! নাই, সেই অপরকে টানিয়! নামাইয়৷ তাহার সমান করিতে চেষ্টা 
করে।” বাস্তবিক নিতাস্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ঈর্ষাকে স্থান দিতে পারে 
না। যাহার নিজের ভাল হইবার শঞ্রি নাই, অথচ পরের ভাল সহা হয় না, 
এরপ ব্যক্তিই ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া থাকে । যে ভাল হইতে পারে, দে অপরের 
ভাল দেখিয়া অবশ্ত ভাল হইয়া তাহার সমান হইবার চেষ্টা করে ; সে অপরের 
কখনও কোন মন্দ কামনা করে না। আর যে আপনার মধ্যে ভাল হইয়া 
অপরের সমান হইবার শক্তি দেখিতে পায় না, তাহার মনে ইচ্ছ1 হয় যে, সেই 
ব্যক্তি ক্রমে নিষ্নে আসিয়া তাহার সমান হউক । দুর্বল, ইতর হৃদয় ঈর্ষার 
'ভিন্বি--ইছা যাহার উপলব্ধি হইবে, তিনি কখন ঈর্ষার বশবত্খ হইবেন ন!। 


উচ্ছৃগুলত।। 


(১) মন নিয়ন্ত্রিত না হওরার উচ্ছৃঙখলতার উৎপত্তি। বাহাতে মন 
নিয়ন্ত্রিত হর তাহারই চেষ্টা করিলে উচচ্ঙ্খলতার হ্রাস হয়। মন নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রধান উপায়--কোন ব্রত কি কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া 
অটুটভাবে তাহা রক্ষা করার অনবরত চেষ্টা করা! । দৈনিক কোন্‌ সময় কি 
কার্ধ্য কতক্ষণ কিরূপে করিতে হইবে, স্থির করিয়৷ কিছুকাল সেই নিয়মণ্ডপি 
অবিচলিতভাবে রক্ষা করিলে মন সংযত হইবে, উদ্ুঙ্খলতা। দুর হইবে! 
যখন যাহা মনে হইল তখন তাহ করিলাম, কোন কার্ধ্য করিবার জন্য একটি 
সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্তু অপর কোন কার্য্যান্ুরোধে তাহা অবহেলা 
করিলাম, কোন্‌ সময় কোন্‌ কার্ধয কর! হইবে তাহার স্থিরতা নাই, এইরূপ 
তাবে ধাহারা জীবন যাপন করেন, তীহাদিগের উচ্চৃঙ্খলতা দুর হওর! স্ুকঠিন। 
দৈনিক কার্য প্রণালী নিদ্ধীরণ করিয়া! অক্ষতভাবে তাহ! পালন করা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । কর্তব্য সাধনের নিদ্দিষ্ট সময়ে তাহা করিতে হইবে, এই ভাব 
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সর্বদা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে । অন্য অপরাহ্ণ ৮ থটিকার সময়ে আমার 
কোন একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য কার্য করিতে হইবে ; টার সময়ে কাহারও 
সহিত আমোদ প্রমোদ কিংবা কোন প্রকার সঙ্গীত ও সংকীর্তনে এমনি উন্নত 
হইয়া পড়িলাম ঘে, ৮টার সময়ে আর তাহ! করা হইল না-- ইহা 'অপেক্ষা 
উচ্চুঙ্খলতীবদ্ধক কিছুই নাই। সঙ্কীর্ভনাদিতে উন্মত হইয়া আপনার কর্তব্য 
ভুলিয়া যাওয়া! বাঞ্চণীর নহে । কেহ হয়ত বলিবেন “ভগবানের নাম করা 
অপেক্ষা কি তোমার কর্তব্যপাধন গুরুতর হইয়া পড়ল? আরম তাহার 
উত্তরে বলিব, “কর্তব্যসাধনও যে ভগবদমহিম! প্রচার তাহা ভূলিয়! গিয়াছেন ?” 
কর্তব্যদাধন অপেক্ষা সঙ্কীর্তন বিন্দুমাত্র শ্রে্ঠতর নহে। যাহাতে সুচাররূপে 
কর্তব্যসাধন করা যাইতে পারে, সঙ্কীর্ভনাদি মনকে প্রফুল্ল ও ভক্তিপূর্ণ 
করিরা তাহারই সহারতা করিয়া থাকে । তবে যাহার! শ্রীচৈতন্তের সার 
সম্কীর্ভনাদিই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিরাছেন, তীহাদিগের কথা 
স্থতন্ত্র। আমান্দিগের এই দেশের কোন একজন বিখ্যাত তগবদ্তক্তের সহিত 
এক দিবপ সন্ধ্যার প্রাকৃকানে কেহ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিদেন ; পরস্পর 
ভগবৎকথা আরন্ত করিলে উভয়েরই প্রাণ উন্মন্ত হইয়! উঠিল; উভয়েই 
সেই প্রসঙ্গে যুগ্ধ হইয়া পড়িপেন ; উভয়েরই ইচ্ছ! যে অন্ততঃ রাত্রি এক 
প্রহর পর্য্যস্ত নেই প্রাণোন্মাদিনী কথ! চলিতে থাকে । কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা 
উপস্থিত। সন্ধ্যার সময়ে ধিনি সাক্ষাৎ করতে গিয়াছিলেন, কাহারও প্রতি 
কর্তব্যান্থরোধে তাহার বিদায়গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। নিতান্ত 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভক্তের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ভক্তের তাহাকে 
ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু কর্তব্য মনে করিয়া তিনি তীহাকে বিদায় 
দিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি যে কর্তব্যান্ুরোধে এই নেশা ত্যাগ করিয়া 
' ষাইতে প্রস্তত হইলে, ইহাতে আমি যৎপরোনান্তি গ্রীত হইলাম ।, 

কার্যযপ্রণালী নির্ধারণ করিয়া তাহা সযত্বে ঝাহারা পালন করিয়াছেন, 


উচ্ছুঙখলতা ১৪৯ 


তন্মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত । তিনি নিজের জীবন- 
চবিতে তাহার যে সমস্ত দৈনিক কার্য্যপ্রণলী দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে 
অনেক শিক্ষা পাওয়া যায় । 


্বা্বলিমের দৈনিক কার্য্যাবলী। 


প্রাতঃকাল গাত্রোখান 
প্রশ্ন । আমি আজ কি ০০০৮ 
ণৃ 


সকার্ধ্য করিব? কর্তব্য স্থির করা । পাঠ। প্রাতের আহার। 
ছ ] কার্য্য | 
পা ॥ জমাখরচের হিসাব দেখ!) ছবি 
মধ্যাহ্ন | 
১] প্রহরের আহার । 
ৰ কি 
অপরাহ। রর ৰ কার্ধ্য। 
)ঃ 
সন্ধ্যাকীল । রি যথা স্থানে রাখা, সন্ধ্যার আহার, 
প্রশ্ন। আমি আজ কি ৮ গান, বাদ্য, আমোদ, প্রমোদ, আলাপ । 
সৎকার্য্য করিয়াছি । দিনের কর্তব্যসম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা । 
৬০ 
টি, 
১২ 
১ নিদ্রা । 
রাত্রি। ১ 
৬) 
৪ 


১৫০ ভক্তিযোগ । 


এই কার্ধ্/প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগেরও স্ব স্ব অবস্থা ও 
সাংসারিক কার্ধ্য অনুযায়ী একটী কার্য্যপ্রণালী প্রস্তত করিয়া তাহার 
অনুসরণ করা কর্তব্য। দৃঢ়ভাবে ইহা করিলে উচ্ডুঙ্খলতা দুর হইবে । 

(২) যে গুণগুলি দ্বারা হৃদয় প্রস্তত না করিলে তগব্ছ ভি উদয় 
হয় না, সেইগুলি আয়ন্ত করিবার পথে উচ্ছুঙ্খলতা ঘোর অস্তরা়। 
উচ্চুঙ্খলতার দাঁস বলিয়া আমরা কোন্‌ গুণটী কতদূর জীবনে পরিণত 
করিয়াছি, তাহা দৈনিক আত্মপরীক্ষা দ্বারা জানিতে চেষ্টা করি না। 
্রাঙ্কলিন কতকগুলি গুণের তালিক! প্রস্তুত করিয়া কোন্‌ দিবসে কোন্টা 
কিরূপ অক্ষুপ্ন রহিল, কোন্‌ দিবদে কোন্টী হইতে বিচ্যুত হইলেন, তাহা 
দেখিবার জন্য একটী সুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন । তীহার সেই উপায়টা 
সকলেরই অনুকরণীয় । তত্থারা উচ্ছৃঙ্খলত! দুর করিয়া, চিন্ত সদ্গুণালদ্কৃত 
করিবার পথ প্রশস্ত হইবে । তিনি ত্রয়োদশটা গুণের নাম করিয়া তাহার 
এক একটা গুধ-সাধনের জন্য এক একটা সপ্তাহ নির্দিষ্ট রাখিতেন। সে 
সপ্তাহে সেইগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া 
অপর গুণগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হইতেন না। 

একখানি ক্ষুত্রপুস্তকের এক এক পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে এক একটা 
গুণের নাম থাকিত। সেই পৃষ্ঠায় এক সপ্তাহের সাতটা দিনের নাম 
লিিয়া পার্খে কতকগুলি গুণের নাম লিখিতেন, যে সপ্তাহের উপরে যে 
গুণটির নাম বড় অক্ষরে লেখা থাকিত, সেই সপ্তাহে তাহার প্রতি বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য থাকিত। সন্ধ্যার সময়ে আত্মপরীক্ষা করিয়া যে দিন যে 
গুণটা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই, সেই দিনের নামার নীচে 
সেই গুণটির সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। তীহার 
স্বরচিত জীবনচরিত হইতে এই পুস্তকের একটা পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া 
বাইতেছে-. 


১৫১ 


উচ্চৃঙ্খলতী!। 
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নিরহ্কুশভাবে বিহার । 
নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া 
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১৫২ ভক্তিবোগ। 


থাকে। তাই কোন ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশান্ুসারে চলা 
উচ্ছুঙ্খতানাশের একটি প্রধান উপায়। সৈনিক যেমন সৈন্তাধ্যক্ষের 
আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না, 
তেমনি কোন শ্রেষ্ঠ বাক্তির অজ্ঞাধীন হইয়া সব্বদ! তাহার আদেশানুপারে 
কার্ধ্য করিলে উচ্চুঙ্খলতা কমিয়া যায়। শ্মেচ্ছাচার দমন করা নিতা্জ 
আবন্ক | 

(৪) ভ্রাটকসাধন অর্থাৎ প্রতিদিন নিনিমেষনয়নে এক দিকে 
অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাক! অভ্যান করিলে ও প্রাণায়াম করিলে মনের 
উচ্ডঙ্খলতার হাস হয়। যে যে উপায়ে একাগ্রভাব বৃদ্ধি পায় তাহা! সমস্তই 
উচ্ছৃঙ্খলতানাশক | 

(৫) এই সৌরজগৎ কিরূপ বিধিনি্দিষ্ট নিয়মাধীন থাকিয়া স্ুশৃঙ্খল- 
ভাবে চলিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে উচ্ট্ঙ্ঘল জীবন নিয়মিত হয় 
চারিদিকে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে ) কৃর্যয 
প্রত্যেক দিন নিদ্দিষ্ট সময়ে উদিত হইতেছে, নিদিষ্ট সময়ে অস্ত যাইতেছে, 
চক্রের ফোল কল! নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষয় পাই- 
তেছে) অন্তান্য গ্রহনক্ষত্রাদি যাহার বে দিন যে ভাবে বটুকু চলিবার 
নিরম দে সেই দিন সেইভাবে ততটুকু চলিতেছে শ্রীন্ম, বর্ষ, শর, 
হ্মস্ত, শীত, বসস্ত-_ছয় খতু নির্দিষ্ট চক্রে ঘুরিতেছে, অগ্নি নির্দিষ্ট নিয়মে 
তাপ দিতেছে, বায়ু নির্দিষ্ট নিয়মে বহিতেছে, মেঘ নির্দিষ্ট নিরমে সঞ্চারিত 
হইতেছে--ইহা চিন্তা করিলে, নির্দিষ্ট নিক্ষম ত্যাগ করিয়া কর্ণহীন 
তরণীর স্তায় কে আপনার জীবনকে উচ্ছুঙ্খল করিবে? যিনি কিঞ্ি্মাত্র 
অনুধাবন করিয়া দেখেন, তিনিই দেখিতে পান, সমস্ত ত্রদ্মাওমর় একটি 
সুন্দর বিধি কার্ধ্য করিতেছে, সেই বিধির নিকটে মন্তক অবনত করিয়া 
ধিনি আপনার জীবন নিয়মিত করেন তিনিই ভাগ্যবান; তাঁহার যত বয়স 


সাংসারিক দুশ্চিন্তা । ১৫৩ 


বৃদ্ধি পার, তিনি ততই আনন্দ সঞ্চয় করিতে থাকেন। আর ধিনি তাহা না 
দেখিয়৷ তরঙ্গতাড়িত কাষ্থণ্ডের ম্যায় আপনার জীবন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া 
ফেলেন তিনি হতভাগ্য, তাঁহার যত বয়স বুদ্ধি পায়, ততই তিনি অনুতাপে 
দগ্ধ হইতে থাকেন ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। 
আমরা যেন সকলে উচ্ছুঙ্খলতা দূর করিয়৷ এ জীবনের উদ্দেশ্ঠ সাধন 
করিতে পারি। 


সাংসারিক হুশ্চিন্ত। | 


যাহাদিগের অস্তঃকরণ সাংসারিক হুশ্িস্তাক্স সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, 
তাহাদের ভক্তিসাধম সহজ নহে। সর্ধতোভাবে সাংসারিক দুশ্চিন্তা 
দূর কর! বর্তব্য। 

(১) অভাববোধ ও জোকনিন্দা ভয় হত কম হইবে, তত সাংসারিক 
দুশ্চিন্তা দূর হইবে । আমি পূর্বেই বশিয়াছি পৃথিবীতে মানুষের প্রত 
অভাব অতি কম, আমাদিগের কলিত অভাবই আমাদিগের সর্বনাশের 
মূল। যাহা না হইলে দিন চলে না, এমন পদার্থের সংখ্যা অতি অন্প, 
আমাদিগের ইহা মূুনে হয় না। “আমার এ বন্তটি না হইলে কিরূপে 
চলিবে? ও বস্তটি না হইলে লোৌকসমাজে কিরূপে উপস্থিত হইব? 
ইহা চিস্তা করিয়াই আমর! অস্থির হুইয়! পড়ি। যে ব্যক্তি মনে করেন 
“দিন একরূপ চলিয়া যাইবেই, এ পৃথিবীতে খাটিতে আঁদিয়াছি খাটিতে 
থাকি; অন্নসংস্থান ধাহার করিবার, তিনি করিবেনইঃ লোকসমাজের 
অন্থরোধে অভাব কল্পনা করা মূর্ের কা্ধ্য'__তাহার জুদয়ে সাংসারিক 
ছুশ্চস্তা প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদিগের দেশে দেখিতে পাই 
সহস্র সহস্র লোক আপনার স্ত্রীর উপযুক্ত গহন! কিরূশে যোগাড় করিবেন, 


১৫৪ ভক্তিযোগ। 


অথব! পিতৃশ্রান্ধে সাধ্যাতীত টাকা ব্যয়ের জন্ত কিরূপে অর্থের সংস্থান 
করিবেন, তাহারই চিন্তায় যৎপরোনান্তি প্রগীড়িত। ইহারা নিতান্তই 
দয়ার পাত্র। ইহাঁদিগের অভাববোধ ও লোকনিন্াাঁভয় দেখিলে প্রাণে 
কষ্ট হয়। | 

(২) কোন ভাল বিষয়ে মন ডুবাইতে পারিলে সাংসারিক দুশ্চিন্তার 
হাস হয়। এধাহারা সর্বদা সাধুদিগের সংসর্গে থাকেন, কিংবা পবিত্র 
আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিবার সুযোগ পান, অথবা ভগবদ্িষয়ক 
কি বিদ্যাব্ষয়ক কোন সাধু চিন্তায় মগ্ন হন, তাহাদিগের নিকটে সাংসারিক 
(দুশ্চিন্তা স্থান পায় না। অনেকেই রাঁজনারায়ণ বসু মহীশয়ের “সে কাল 
আর এ কাল” এবং বুনোরামনাথের গল্প পড়িয়াছেন। স্তায়শান্ত্রের আলো- 
চনায় ইনি এমনি ভাবে ভুবিয়। গিয়াছিলেন ঘে সাংসারিক ছুশ্চিস্তা হহার 
হৃদয়ে প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই; সাংদারিক অভাব কাহাকে 
বলে, রামনাথ তাহা জানিতেন না। অতি দরিদ্রভাবে দিনযাপন করিতেন, 
প্রতিবেশীরা বলিত ইহার স্তায় কষ্টের অবস্থা কাহারও নাই। রাজা 
রুষ্ণচন্্র এক দিন হ্হার অভাব মোচন করিবার জন্য ইহার বাটিতে 
উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, “মহাশয়ের কিছু 'মন্থুপপত্তি আছে % 
স্ঠার়শান্ত্রে অন্ুপপত্তির অর্থ যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না।' রামনাথ মনে, 
করিলেন, রাজা স্যায়শান্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর করিলেন 
“কৈ না, আমি ত কিছুই অন্থপপত্তি দেখিতেছি না। রাজা আরও 
স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছুর অসঙ্গতি 
আছে? স্তারশান্ত্রে অসঙ্গতি শব্দের অর্থ “অপমন্থয়' । রামনাথ বলিলেন, 
না, কিছুরই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমম্বপ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। 
রাজ! মহাবিপদে পড়িলেন, দেখিলেন, স্তারশান্ত্র ভিন্ন আর যে কিছু চিন্তার 
বিষয় আছে, রামনাথের সে জ্ঞান নাই। তখন একেবারে স্পষ্ট করিয়! 


সাংসারিক ছুশ্চিস্তা। ১৫৫ 


জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়, সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনাটন 
আছে কি না?” রামনাথ উত্তর করিলেন 'না, কিছুই অনাটন নাই; 
আমার কয়েক বিঘা! ভূমি আছে, ভাহাতে যে ধান্ত উৎপন্ন হয় তাহাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট, আর এ যে সম্মুখে তিস্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, 
্রাহ্মণী ইহার পত্র দ্বারা অন্থল রন্ধন করেন, আমি মহাস্ুখে তন্ারা৷ ভোজন 
করিয়া থাকি। অনাটন ত কিছুই দেখি না। এইরূপ সন্তোষ কেন 
চান? রামনাথের স্যার ধিনি কোন সাধু বিষয়ে মজিয়া থাকেন, তাহার 
চিত্তে সাংসারিক দুশ্চিস্ত! রাজত্ব করিতে পারে না । 

(৩). নিয়দিকে দৃষ্টি করিয়া অন্ত কত লোক অপেক্ষা নিজের অবস্থা 
ভাল, ইহা চিন্তা করিলে মন স্থির ও আপনার অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইবার পথ 
পরিষ্কার হইয়া আইসে। সপ্ভাবশতকে কৃষ্ণচন্ত্র মজুমদার মহাশয় এই সম্বন্ধে 
যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাঁব সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য । 

“একদ! ছিল না৷ “জুতো” চরণ যুগলে, 
দৃহিল হৃদয়বন সেই ক্ষোভানলে। 

ধীরে ধীরে চুপি চুপি ছুঃখাকুল মনে, 
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে । 

দেখি তথ! একজন পদ নাহি তার, 

অমনি প্জুতে।স" 0খদ ঘুচিল আমার। 
পরের অভাব মনে করিলে চিস্তুন, 

আগন অভাবক্ষোভ রহে কতক্ষণ ? 
“হায়! আমি এলাম এ কি ঘোর কাননে " 
নিশির আন্ধারে পথ ন! দেখি নয়নে) « 
শীতের দাপটে কাপে থর থর কায়, 

নাহি তায় গায়ে কিছু, উদ্ন! প্রা যায়) 


১৫৬ ভক্তিযোগ। 


এইরূপে পথহার৷ পাস্থ একজন, 
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন ! 
এমন সময়ে তারে এমন সময়, 

জলদ গম্ভীর নাদে ডেকে কেহ কয়,-- 
হে পথিক, চুপ কর, করো ন! রোদন, 
একবার এসে মোরে কর দরশন ! 
বটে তুমি, শীতে অতি যাতন! পেতেছ, 
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরে রয়েছ । 
পড়িয়াছি আমি এই কূপের ভিতরে, 
রহিয়াছি ছুটি চাক ধরিয়া হুকরে; 
গলাবধি জলে ডোব। সকল শরীর, 
রাখিযাছি কোনরূপে উ'চু করি শির। 
দেও তুমি ঈশ্বরের রুতজ্ঞ অন্তরে 
ধন্যবাদ, পড়নি যে কুপের ভিতরে । 

উদ্ধদিকে দৃষ্ট করিয়া ধাহারা আপন হইতে বড়, তাঁহাদের দায়িত্ব ও 
বিপদের আশঙ্কা কত অধিক, তা! ভাবিলেও আপনার ছুরবস্াজনিত 
হঃখতাপের লাঘব হর । 

(৪) ধাঁহারা সাংসারিক দুশ্চিন্তাপীড়িত, তাহারা কখনও নির্জনে 
থাকিবেন না। নির্জনে থাকিলে চিন্ত বুদ্ধি হয়। সাঁধু সন্তষ্টচিত 
ব্ক্তিদিগের সংসর্গে যত অধিক থাকিবেন, ততই তাহাদিগের উপকার 
হইবে। এমন লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেছি, যাহার কল্যকার 
আহাবের সংস্থান নাই, কিন্ত তথ:পি মুখখানি হাসিদাখা। এইরূপ লোকের 
ষ্টাত্ত যত মনে রাঁখিবেন, ততই সাংসারিক ছুশ্চি্ত! দূর হইবে । 

(৫) সাংসারিক ছৃশ্চিস্তা সম্থন্ধে বীশুত্রীষ্ট তাহার শিষাদিগকে যে 


ংসারিক ছুশ্িস্ত! ৷ ১৫৭- 


উপদেশ দিয়াছিজেন, তাহা অপেক্ষা! উৎ্কৃষ্টতর কিছুই নাই। তোমরা 
তোমাদিগের জন্য, “কি আহার করিব, কি পান করিব? কিম্বা তোমা- 
দিগের শরীরের জন্য এক পরিধান করিব % এইরূপ চিন্তা করিও না। 
আহার অপেক্ষা, জীবন এবং পরিধেয় বস্ত্রাপেক্ষা কি শরীর গুরুতর নহে? 

“আকাশচারী পািদিগকে দেখ, ইহারা বীজ বুনে না, ফসল কাটে না, 
গোলা করিয়া ধান্তও রাখে না, তথাপি তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা ইহাদিগকে 
আহার করাইয়া থাকেন । তোমর৷ কি ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে 
শ্রেষ্ঠতর নও ? 

“তোমাদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর এক হাত বাড়াইতে পার ? 

“পরিধেয় বস্ত্রের জন্যই বা চিন্তা কর কেন? স্থলপদ্মগুলির বিষয়ে, 
চিন্তা কর, তাহার! কি প্রকারে জন্মায়; তাহারা পরিশ্রম করে না, কাপড় 
বুনে না, তথাপি তোমা[দগকে বলিতেছি সোলেমান বাদস তাহার সাজসজ্জার 
চরম সীমায়ও ইহীদিগের একটিরও স্াায় সাঁজিতে পারেন নাই। 

“তাই, হে অবিশ্বাসিগণ, ভগবান্‌ যদি মাঠের সামান্ত ঘাস, যাহা আজ 

আছে কাল তুন্দুরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাই সাজাইলেন, তবে কি 
তোমাদিগকে আরও বেণী করিয়! সাজাইবেন না ? 

“অতএব তোমরা কি আহার করিব? অথব! কি পান করিব? 
এইরূপ চিস্ত। করিও ন1; কারণ তোমাদিগের স্বীয় পিতা জানেন, তোমা- 
দিগের এই সকগ বিষয়ের প্রয়োজন আছে । 

“তোমরা শ্রথমে তগবানের রাজ্য এবং তাহার ধন্দবিধানের অন্বেষণ 
কর; সমস্ত পদার্থ (আহার্ধয, পরিধেয় সামগ্রী ) তোমারদদিগকে আধ্যাত্মিক 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া বাইবে। 

"অতএব কল্যকার চিন্তা করিও না ।” 


পাটওয়ারি বুদ্ধি 


পাটওয়ারি বুদ্ধি ছারা প্রণোদিত মানুষ ভগবানের সহিত রফা 
করিতে অগ্রসর হয়। পাটওয়ারি বুদ্ধি তাহাকে ষোল আনা প্রেম দিবার 
প্রধান বিরোধী। সাধুভাবে হউক, অসাধুভাবে হউক, বৈষয়িক স্বার্থ 
সমগ্র বজায় রাখিরা সাধু বলিয্না লোকের মধ্যে প্রতিপত্তি হয়, পাটওয়ারি 
বুদ্ধি ইহাঁরই ফন্দি দেখাইয়া দেন । যাহারা পাটওয়ারি বুদ্ধি অনুসরণ 
করিয়া চলেন, তীহারা বোধ হর মনে করেন, ভগবান্‌ তাহাদিগের 
চাতুরী ভেদ করিতে পারিবেন না । ভাবের ঘরে চুরি করিয়া চতুরতা 
দ্বার পোষাইয়া দেওয়! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মন্থষ্যের নিকটেই চলে না, ভগবানের 
নিকটে তাহা কিরূপে চলিবে ? 0090 ও 11217028010 উভয়কে বে 
বুদ্ধিমান সন্তষ্ট করিতে যান, তিনি নিতান্তই নির্ধবোধ। ভগবানকে লইয়। 
সংসার কর! পৃথকৃ কথ!, কিন্তু ভগবান্‌ হৃদয়ের এক বিভাগে, বিষয় 
অপর বিভাগে, এইরূপে ষে বুদ্ধিমান আপনার হৃদয় ভাগ করিতে যত্ববান 
হন, তিনি নিতাস্ত মূর্খ । 

“না দিলে প্রেম যোল আন, কিছুতে আমার মন উঠে না, 

সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিদ্‌ না! আমারে । 
থে দেয় প্রেম ক'রে ওজন সে ত প্রেমিক নয় কখন, 
সংসারের বণিক সে জন, থাকে সংসারে ।” 

কেহ কেহ বলেন “একদিকে বিষরকার্য্ের অন্থরোধে যে পাপ করিয়া 
থাকি, অপরদিকে পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা যে পুণ্য উপার্জন করি, 
উভয়ে কাটাকাটি “হইয়া পুণ্য অতিরিক্ত থাকিবে, তাহারই ফলে দিব্য- 
ধামের অধিকারী হুইব।” ইহারা একমণ হদ্ধে এক ছটাক গোমুত্র 
নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন, কাটাকাটি হইয়া অবশ্ত ৩৯ সের ১৫ ছটাক 


পাটওয়ারি বুদ্ধি । ১৫৯ 


বিশুদ্ধ ভুগ্ধ পাইবেন। একটি জলপুর্ণ পাত্রের মুখে কাঁক আঁটিয়! বলিতে 
পারেন যখন কাক আঁটিয়াছি তখন তলায় সামান্ত এক আধটি ছিদ্র 
থাকিলেও জল পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সাধন সম্বন্ধে মন্তু যাহা 
বলিয়াছেন, ধর্মরাজ্যে সকল বিষয়েই তাহা মনে রাখ। গ্রয়োজন। 
ইন্দ্িয়াণান্ত সর্বেবেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্িয়ং 
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞ৷ দূতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ ॥ 
মন্থ। ২।৯৯। 
“মুদর ইঞ্জিয়ের মধ্যে যদি একটি ইন্জ্রিয়ের স্খলন হয়, তন্থারাই 
মনুষ্যের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। কোন জলপুর্ণ পাত্রে একটি ছিদ্র থাঁকিলে 
তদ্বারা সমুদর জল বাহির হুইয়! যায় 1, | 
ভগবানের রাজ্যে গড়ে ধর্ম করা চলে না। বিলাতে এক ব্যক্তি 
গড়ে ধর্ম করিতেন, শ্বকীয় সাংসারিক স্বার্থের জন্য অন্তায় অবৈধ উপায় 
অবলম্বন করিতে ব্রি করিতেন না, অনেক প্রকারের পাঁপকার্ধ্য করিতেন, 
অথচ রবিবারে গির্জায় নিয়মমত উপশ্থিত হইতেন এবং গরীব ছুঃখীকে 
নানা প্রকারে প্রভূত পরিমাণে সাহাধ্য করিতেন। বন্ধুবান্ধবদিগের 
নিকটে বলিতেন “ঘদ্রিও.ভাই. সংসার রক্ষার জন্ত. পাপ করিয়া, থাকি, তা 
যখন প্রত্যেক রবিবারে নিয়মমত রায় যাই এবং অনেকের অনেক 
প্রকারে সাহায্য. কিয়া থাকি, তখন পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমার কোন ভয় 
নাই, গড়ে আমার ধর্ম ঠিক আছে, কাটাকাটি হইয় পুণ্যই অতিরিক্ত 
হুইবে এবং তাহারই বলে পরিত্রাণ পাইব।” এই ব্যক্তি একদিন একটি 
গরু চরাইবার স্থান বেড়া দিয়! ঘিরিবার জন্য স্কটলগুবাসী একটি কন্ট্াক্টর 
নিযুক্ত করিলেন। কন্ট্াক্টরটি কয়েক দিন কাজ করিম! এক দিন ইহার 
নিকটে আসিয়া বলিল “মহাশর আমার প্রাপা টাক! দিন, বেড়া দেওয়া 
হইয়াছে? নিযোক্তা' জিজ্ঞানা করিলেন “কেমন হইয়াছে? কন্টরক্টির 
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বলিলেন গড়ে খুব ভালই হইয়াছে? নিযোক্ত! ইহার অর্থ বুঝিতে 
পাঁরিলেন না» বলিলেন চল দেখে আসি ।' বেড়ার নিকটে গিয়া দেখেন 
বেড়া চারিদিকে ঘিরিয়। দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্ত স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড 
ফাক, গরু, সেই ফাক দিয় অনাগাসে বাহির হইয়া যাইতে ।পারে। 
কন্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞানা! করিলেন “এ কেমন বেড়া দেওয়! হইয়াছে মাঝে 
মাঝে যে ফাক রহিয়াছে, আমার গরু ত এফীকের ভিতর দিয়া বাহিরে 
চলিয়া যাইবে 1 কন্টাক্টর বলিলেন “তাহা! কেন বাইবে, ফাঁকের ছুদিকে 
তাকাইয়৷ দেখুন না, বদ্দিও মাঝে মাঝে ফাক আছে, কিন্তু উহার ছুদ্দিকে 
দ্বিগুণ ত্রিগুণ করিয়া বেড়া বাধিয় দিয়াছি, গড়ে ঠিক আছে, এ ফকটুকু 
কি ছুদিকের অতিরিক্ত বেড়া দ্বারা “পোষাইবে না? মহাশয়, গড়ে ঠিক 
আছে।” কন্টক্টর 'ও নিধোক্তার মধ্যে মহাতর্ক উপাস্থত। অবশেষে 
কন্ট্যান্টর বলিলেন, “মহাশয়, আমিও আপনি যাহা বণিতেছেন তাহাই 
জানিতাম, ফাঁক রাখিরা ছুদিকে চতুগুণ বেড়া দিলেও কোন লাভ নাই, 
আপনার গড়ে ধর্ম করার কথা শুনিয়া আমিও গড়ে বেড়! দিয়াছিলাম ; 
আপনি আপনার ধর্মের ঘরের ফাঁক বন্ধ করুন, আমিও আমার ফাঁক 
বন্ধ করিয়া দিতেছি” নিযোক্তার পাটওয়ারি বুদ্ধ চূর্ণ হইয়া গেল। 
আমরা কেহ যেন ধর্মের রাজ্টে এইরূপ গড়ে ভাল কাজ করিতে ন! 
বাই। ধর্মে অধর্দ্দে কাটাকাটি হইতে পারে না। «গরু মারিয়৷ ব্রাঙ্মণকে 
জুতা! দান করিলে কোন লাভ নাই। 

কেহ কেহ পাটওয়ারি বুদ্ধির দাস হুইয়া মনে করেন, প্রয়োজনাস্থসারে 
দ্ার্থঘটিত কথা বলায় দোষ নাই। একটি বালক স্কুলে উপস্থিত হয় নাই, 
কিন্ত স্কুলের কার্ধয ্মারস্ত হইবার পূর্বেই স্কুলগুহে যাইয়া বাড়ী আসিয়াছে । 
অভিভাবক জিজ্ঞাসা করিলেন "স্কুলে গিয়াছিপি ?” বালক উত্তর করিল 
প্গিয়াছিলাম 1” এই উত্তর কেহ কেছ সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্ত 
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ভগবান্‌ বাক্য দেখেন না, তিনি দেখেন মনের ভাব | [0 81৮০০৪:00 
19 08510 ৪6:2021) 0 ৪. 118,” পদ্ধ্যর্থবটিত কথা মিথ্যা কথার মাসতুতো 
ভাই । “4115 00561130511 056 000) 15 5৮67 00501500550 ০1 
119.” যে মিথ্যা অর্ধেক সত্য তাহা অপেক্ষা জঘন্ত মিথ্যা আর নাই । 
পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রাণ-_হিসাব | ধন, মান, বশ, প্রতিপত্তি কিসে 
বৃদ্ধি হয় অথবা কিসে অক্ষু্ন থাকে, ভগবান্কে ভূলিয়! ক্রমাগত তাহার 
হিসাব কর! পাটওয়ারি বুদ্ধির কার্ধ্য। বাহার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই, তিনি 
ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের কার্ধ্য করিয়া যান। রামকৃষ্ণ পর্মহংস 
মহাশয় বলিতেন “বাপু, তোমরা ত সংসারের কাজের জন্য বিশ্বাসী 
লোককে আম্মোক্তারনাম৷ লিখে দাও; তবে ভগবানকে একখানি 
আম্মোক্তারনাম! লিখে দিয়ে নিশ্চিত্তভাবে সংসারে থাক ।” এই ভাবে 
সংসারে থাকিলে প্রকৃত সংসারে থাকা হইল । ইহার সঙ্গে ধন, মান, 
ধশ, কিছুরই অভাব থাকে না। পাটওয়ারি বৃদ্ধি দ্বারা ধন, মান, বশ 
সম্বন্ধে যে হিসাব হয় তাহাতে প্রাণের আশ মিটে না, কেবল হিসাব হয়, 
হৃদয়ে সুখশাস্তি থাকে না । পরমহংস মহাশয় পাটওয়ারি বুদ্ধির একটি বড় 
সুন্দর দৃষ্টাস্ত দিতেন £--এক আমবাগানে ছুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। 
বক্ষের শাখায় শাখায় সুন্দর সুন্দর আম পাকিয়া ঝুলিয়া রহির'ছে। 
একজন এ বাগানটিতে জমি কত, সেই জমিতে কতকগুলি বৃক্ষের স্থান 
রহিয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষের কতগুলি শাখা, প্রত্যেক শাখায় কতগুলি আম, 
ইহার হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন; অপর ব্যক্তি যেমন বৃক্ষের নিকটে 
গিয়াছেন অমনি আম পাড়ছেন আর খাচ্ছেন যাহার বাগান, তিনি 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ইহাদিগকে বাগানে অধিকার দিয়াছিলেন, যেমন সেই 
সময় অতীত হইয়াছে, অমনি মালী আসিক্জা ছইজনকে বাগানের বাহিরে 
মাইতে বলিল-+ধিনি আম থাইতেছিলেন, ভিনি আশ মিটাইয়া খাইয়াছেন, 
১৩ 
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অমনি বাহিরে যাইতে প্রস্তুত; ধিনি হিসাব করিতেছিলেন, তাহার হিসাব 
শেষ হয় নাই সুতরাং বাহিরে যাইতে প্রস্তত নন, ক্রমে বিবাদ, অবশেষে 
গলাধাক্কা ৷ যাহাদেগের পাটওয়ারি বুদ্ধি প্রবল, তাহারা এইরূপ ক্রমাগত 
ংসারিক' বিষয়ে হিসাব করিতে থাকে, হিসাব শেষ হইবার পুর্বে মৃত্যু 
আসিয়া উপস্থিত হর । আর, ইহারা কেবল “হায় কি করিলাম, “হায় কি 
করিলাম, বলয়! ক্রন্দন করিয়। থাকে । ইহারা প্রথমে আপনাদিগকে বড় 
চতুর মনে করে, পরে দেখিতে পায় ইহাঁদিগের স্তায় নির্ব্বোধ কেহ নাই। 
যাহাতে স্বার্থপরতার ভাস হয়, মনের ঘোর ঘায়, কৌটিল্য দূর হয়, 
প্রাণ সরল হয়, চতুরতার ইচ্ছা চলিয়া বায়, তাহারই উপায় অবলম্বন 
করিলে পাটওয়ারি বুদ্ধি নষ্ট হয়। 

(১) বালকদিগের সঙ্গে মেশা, প্রাণ সরল ও নিশ্চিন্ত করিবার একটি 
প্রধান উপায় ॥ কুটবুদ্ধি বিষী লোকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সরলপ্রাণ 
বালকদিগের সঙ্গে যত মিশিবেন, তত পাঁটওয়ারি বুদ্ধি বিনষ্ট হইবে । এ 
পৃথিবীতে ধাহাদিগের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, তাহারা সকলেই বালকদিগের 
সহিত মিশিতেন। সকলেই জানেন, যীশুত্রীষ্ট কেমন মধুরভাবে বলিয়া- 
ছিলেন "ক্ষুত্র বালকবালিকাদগকে আমার নিকটে আদিতে দাও; 
স্বর্গরাজ্য ইহাদিগেরই 1” 

পরমহংস তৈলঙ্গম্থামী বালকিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাদিগের 
সঙ্গে মিশিয়া নানাপ্রকারের খেলা খেলিতেন। একথানি ছোট গাড়ী 
ছিল; কখন তিনি তাহাতে বসিতেন, বালকগণ গাড়ীথানি টানিত। 
আবার কখন তাহারা বদিত, তিনি টানিতেন। যোগিগণ বালকদিগের 
সঙ্গে মিশিয়া চরিত্র বালকের ন্তার করিয়া লন) রামকষ্খ পরমহংস 
মহাশয়ের কিরপ বালকের স্তায় চরিত্র ছিল, যিনি তাহাকে দেখিয়াছেন 
তিনিই জানেন । যখন যাহা মনে হইত বলিয়া ফেলিতেন লোকভয়ে তিনি 
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কিছু লুকাইতেন না। সমাজের অনুরোধে, কি লোৌকভয়ে আমরা অনেক 
সময়ে যেরূপ কপটতা অবলম্বন করি, তাহার লেশমাত্রও তাহাতে ছিল ন1। 
মহাদেব জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন £-- 


বাঁলভাবস্তথা ভাবো নিশ্চিন্তো৷ যোগ উচ্যতে। 


বালকের স্ায় ভাব হইলে, নিশ্চিন্ত হইলে, যোগ পরিপক্ক হ্য়; এই 
ভাবের যত বুদ্ধি হয়, পাট ওয়ারি বুদ্ধি তত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

(২) প্রাণ খুলিয়া বন্ধদিগের সঙ্গে মেশা ও কথা বলায় পাটওয়ারি 
বুদ্ধি কমিয়া আইসে | 

(৩) প্রক্কতির স্বন্দর সুন্দর দৃষ্ত দর্শন ও পবিত্র মনোহর সঙ্গীতশ্রবণ 
অর্থ'ৎ যাহাতে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয় ও প্রাশত্তা লাভ করে তাহাই 
এবিষয়ে বিশেষ উপকারী । চন্দ্রদর্শন, পুস্পোদ্যানে বিচরণ, নদীবক্ষে ভ্রমণ, 
[গরিশ্ঙ্গে আরোহণ প্রভৃতি প্রাণ উদার ও সরল করিবার উৎ্কুষ্ট উপায়। 

(৪) খধাহারা এ পৃথিবীর শিরোমণি তীহাদিগের জীবন আলোচনা 
করিলেই দেখিতে পাইব তাহার! যদি পাটওয়ারি বৃদ্ধির দাস হইতেন 
তাহা হইলে কথন জগৎ্পুজ্য হইতে পারিতেন না; নিঃস্বার্থ, উদার ও 
সরল বলিয়াই তীহারা দেবতার ন্যায় তক্তিভাজন হইয়াছেন ৷ তীহাদিগের 
চরিত্রান্ুণীলন যত করিকে ততই পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রতি দ্বণা জন্মিবে। 

(৫) লোকনিন্দাভয় ত্যাগ কর! নিতান্ত প্রয়োজন । লোকনিন্দা- 
ভয়ে আমর অনেক সময়ে পাটওয়ারি বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকি। 
সমাজের প্রতিপত্তির আকাঙ্ষ! পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক । 
লোক-নিন্দাভয় দূর করিয্বা যে ব্যক্তি পোজাম্থজি বিবেকের আদেশান্গুসারে 
কর্তব্যের পথে অগ্রসর হন তাঁহার পাটওয়ারি বুদ্ধি থাকিতে পারে না, 
অথচ তাহার সম্মান ও খ্যাতি হুইয়! থাকে । 





১৬৪ ভক্তিযোগ। 
বহ্বালাপের প্রবৃত্তি ৷ 


বছ্বালাপ মনকে তরল করে। ষোগিগণ তাই মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়া থাকেন । ক্রমাগত বক্‌ বকৃ কৰিলে হৃদয়ের তেজ কমে, ভাবের 
গাচ়ত্ব কমিয়। যায়। যে ব্যক্তি যে পদার্ঘটা বড় ভালবাসে, সে সেই 
পদীর্থটী কখন বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহা সর্ধা- 
পেক্ষা মধুর তাহা প্রাণের ভিতরে লুকাইয়। রাখিতে ইচ্ছা করে। 
“হৃদয়ের অস্তস্তলে যে মণি গোপনে জ্বলে 
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকায় ?” 
এই জন্য গুরুমন্ত্প্রকাশ নিষিদ্ধ। পিথাগোরাস বাক্‌সংবমের একান্ত 
আবশ্তকত! বিশেষরূপে হ্বদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বছিয্বাই নিয়ম করিয়- 
ছিলেন যে কোন ব্যক্তি পূর্ণ তিন বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে 
তীহার শিষ্য হইতে পারিত না । 
ংবতবাক্‌ না হইলে ভক্ত হওয়া! বায় না। তক্কের লক্ষণের মধ্যে 
গীতার ১২শ অধ্যায়ে শ্রীকুষ্ণ বলিয়াছেন, “ষে ব্যক্তি মৌনী দে আমার প্রিয় । 


তুল্যনিন্দাস্তরতিমৌ নী সম্ভষ্টো৷ যেন কেনচিৎ । 
অনিকেতঃ স্থিরম'তর্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয় নরঃ ॥ 


যে ব্যক্তি বহ্বালাগী তাহার সব ফাকা । অতএব সংঘতবাক হইতে 
হইবে । একটি মুসলমান সাধক বলিতেন--*রসনান্ূপ উৎ্মকে বদ্ধ কর! 
আবশ্তক, তাহা হইলে অন্তরের উত্স খুলিয়। যাইবে |, 

(১) িনি “বহ্বালাপী তীহার সংষতবাক হইবান্র ক্রন্ধ মৌনব্রত 
অবলম্বন করা কর্তব্য । সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস বিশেষ প্রয়োজন না 
হইলে মোটেই কথা কভিব না, এইরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন করা ভাল). 


কুতকেচ্ছা । ১৬৫ 


(২) বহ্বালাপী অধিকাংশ সময়ে নির্জনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন 
নিজ্জনে কিছুদিন থাকিলে বহ্বালাপের অতভ্যান কমির৷ যাইবে । 

(৩) ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ সাধন করিবার জন্য একটা 
তালিকা করিয়। কোন্টি কোন্‌ দিন কতদুর সাধন করিলেন তাহা দেখিবার জন্ত 
যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন পূর্বে দেখাইয়াছি; সেই উপায় অবলম্বন 
করিলে অনেক উপকার হইবে | 


কুতর্কেচ্ছ। | 
যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে কখনও কোন মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দেখা 
ধায় না, পেইরূপ বিষয় লইয়া অথবা অসরপভাবে তর্ক করার নাম কুতর্ক। 
কুতর্ক ভক্তির নিতান্ত প্রতিকূল। কুতর্কে হৃদয় শুফ হইয়৷ যায় ও বুদ্ধি 
বিচলিত হয়। যিনি প্রাণ সরল ও বৃদ্ধি স্থির রাখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 
কখন কুতর্ক করিবেন না। রামানন্দ রায় জ্ঞানাভিমানী তার্কিক ও 
প্রেমিকঙদয় ভক্তের সুন্দর তুলনা করিয়াছেন £₹-_ 
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিঘ্ধফলে ; 
রসম্ভ কোকিল থায় প্রেমাঅমুকুলে। 
অভাগিয়া জ্ঞানী আম্মাদয়ে গুফজ্ঞান; 
কুষ্ণপ্রেমানৃত পান করে ভাগ্যবান্‌। 
চৈতন্তচরিতামৃত । 
বাস্তবিক “ভর্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বনুদুর |” 
তর্ক স্বারা কথনও ঈশ্বর উপলব্ধি করিতে পারে ৰা । ঈশ্বর মনুষ্য- 
বুদ্ধির অতীত বিষয়। তিনি “অপ্রাপ্য, মনসা সহ।, 
অন্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথন্তত্বপলভ্যতে ? 


১৬৬ ভক্তিযোগ | 


কঠোপনিষৎ বলিতেছেন “আছেন তিনি, এই বলা ব্যতীত আর তাহাকে 
উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে 1” আমাদিগের মনের অনবগম্য বিষয় লইয়া 
তর্ক করিয়া! কেহ কেহ ক্ষিগু হইয়া গিয়াছেন। কবিবর মিল্টন এইরূপ 
বিষয় সম্বন্ধে তর্ক কর! নিতাস্তই অসঙ্গত দেখাইবার জন্য সয়তানের অগ্ুচর- 
দিগকে এই প্রকারের অতি কুট বিষয়ে ঘোর তার্কিক সাজা ইয়াছেন। তাহারা 
তর্কব্যহের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্ধিহারা হইয়া গেল । [1) 9/8008170€ 
288,255 108, নারদ তাহার ভক্তিস্ত্রে” এইজন্য লিখিয়াছেন এ 

“বাদে নাবলম্বযঃ৮ | 

কখনও তর্ক করিবে না'। কুতর্ক কণুয়নে কেহ কেহ অস্থির হইয়া 
পড়েন। কলিকাতার ছাক্রনিবাসগুলিতে এই রোগ বিশেষ প্রবল। এই 
কোগাক্রাস্ত বালকদিগের প্রধান কর্তব্য যে স্থলে এইরূপ কুতর্ক হইবার 
সম্ভাবনা থাকে সেই স্থল হইতে দূরে থাকা! 

সঙ্গীত, সন্কীর্ভন, ভক্তিশ্রস্থ-পাঠ ও স্দালোচন! দ্বারা মন যত সরল হয়, 
কুতর্কেচ্ছ৷ ততই কমিয়া যায়। কুতর্কপ্রিয় ব্যক্কিদিগের সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রাণ 
সরস কষিবার চেষ্টা করা! কর্তব্য। 


ধর্মাড়ম্বর | 


ধর্মাড়স্বর আমাদিগের একটি প্রধান রোগ । বাহিরে ধর্দুভাব দেখাইতে 
আমাদিগের বড়ই বন্ধ । আমরা যত টুকু ধর্্মসাধন করিতে পারি, তাহার 
দশ গুণ দেখাইবাঁর জন্ত ব্যস্ত হই। লোকে ভক্ত বলুক, সাধু বলুক, ধার্মিক 
বলুক, এই ইচ্ছাঁট| বড়ই বেণী) হহান্বার৷ বান্িক ধর্মভাব অবলম্বন 


ধশ্মাড়গ্বর ৷ ১৬৭ 


করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, ভিতরে ধর্মভাবের ক্রমেই হ্বাস হয়, মনে 
অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। এই কপটতার ওষধ কপটতা৷ ৷ 
 কেশকন্ত্র সেন ক্রাহ্ষদিগকে এই বিষয়ে একটি মধুর উপদেশ দিয়াছিলেন। 
তিনি তীহাদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর কপটধূর্তাদিগের 
অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল। হে ব্রহ্ধ- 
ভক্তগণ, তোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে দেখুক কাল। 
তোমরা প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাঁখ। * *% হে ব্রহ্মদাধক, 
আত্মশুদ্ধি এবং চিততশুদ্ধির জন্ত যদি তুমি উপবাস করিয়া! থাক, তবে 
যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসননত। ঢাকিয়া রাখিবে 
যেন কেহ ন! জানিতে পারে তুমি উপবাস করিয়াছ। &% * লোকের 
নিকটে কদাচ আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না। 
একটু লামান্ত বাহক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের স্তায় 
বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের স্তায 
ভক্ত মনে করে। যাহার অন্তরে কিছুমাজর বৈরাগা নাই, তাহার স্কন্ধে 
একখণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বস্ত্র দেখিলে, সর্ধত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া 
লোকে তাহার পদধুলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়সা! সম্বল নাই, 
লোকে তাহাকে লক্ষপততি বলে, পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রান্ত মানব, 
লোকের স্ততি নদীর উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম্রক্ষা 
করিবার জন্ত তুমি যে সকল কষ্ট বহন কর, তাহা জানাইবাঁর জন্য তুমি 
কীলিম। দ্বারে দ্বারে বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহে বসিয়া থাক, 
যেন লোকে না৷ জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। * * আমর! 
একদিন নিজহন্তে রীধিয়া খাইলাম, অথবা একদিন একটা উপাদেয় ফল 
খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবানপত্রে প্রকাশিত হুইল এবং 
চারিদিকে স্ত্রী, পুক্র, আত্মীয় কুটুম্ঘ প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল ইহাদের 


১৬৮ ভক্তিযোগ । 


কি বৈরাগ্য ! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি গভীর অন্থুরাগ ! হে ব্রক্গভক্- 
গণ, সাবধান এ সকল কথায় প্রবঞ্চিত হইও না, যখনই এই প্রকার কথা 
শুনিবে তখনই কাণে ছাত দিবে। 

+ * হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি আত্মসংগোপন কর, তুমি কোন * প্রকার 
বাস্থিক লক্ষণ দেখাইয়৷ লোকের প্রশংসা ।ক€ব৷ অন্তরাগ পাইতে ইচ্ছ! 
করি৪ না। * * বদি তুমি মানুষের নিকটে তোমার ধর্মের পরিচয় 
দিতে চেষ্ট! কর, তাহা! হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট 
হইবে 1” বীশুখুষ্ট তাহার শিষ্যদিগকে এইরূপ কপটতা শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। লোকে টের না পার এই ভাবে দান, ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা এবং উপবাস করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি--যাহা আদরের জিনিষ, কেহ তাহা কখনও বাজারে উপস্থিত 
করিতে ইচ্ছা করে না। ধর্ম বহার প্রি তিনি কখনও বাহিরে ধন্ম ধশ্ম 
করিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা! করেন না। তাহার কার্ধ্য- 
কলাপে, বাক্যে, চিস্তায় আপন! হইতে ধশ্মভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
'আগুন চাপিয়! রাখা যায় না। ধর্মও চাপিয়া রাখা যায় না। অন্তরাগীর 
নয়ন দেখলে চেনা যায়। কুতরাং ধার্মিক ধর৷ পড়েন, কিন্তু তিনি কথনও 
আমাদিগের ন্যায় চেষ্টা করিয়! ধন্মভাব দেখান না। পাছে লোক টের 
পায় এইজন্য বোধ হয় অনেক সাধু সন্ন্যাসী একস্থলে “ত্রিরাত্রির অধিক 
বাস করেন না। এই বরিশালে একটি সাধু আসিয়াছিলেন, কিছুদিন 
নদীত্তীরে ছদ্মুবেশে পড়িয়াছিলেন, তখন পর্য্যস্ত কেহ তাহাকে দাধু বলিয়া 
জানিতে পারেন নাই, দ্বারে দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেন, বালকগুলি 
তাহাকে পাগল ভাবিয়া» তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ হৈ করিয়া বেড়াইত; 
যখন ধরা পড়িলেন, আমরা তীহার মহত্ব বুঝিতে পারিলাম, সকলে তাহার 
আদর করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার পর মাত্র দুই দিন এস্থলে ছিলেন। 


ধন্মাড়ণ্র | ১৬৯ 
এই নগর ত্যাগ করিবার সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“কেন যাইতেছেন ? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, “জায়গা গরম হইয়াছে আর 
থাকিতে পারি না” ; অর্থাৎ লোকে তাহাকে জানিতে পারিয়া চারিদিক গরম 
করিয়া তুলিয়াছে, আর তাহার থাকা কর্তব্য নহে। সাধুগণ অনেকেই লুকাইয়৷ 
থাকিতে ভালবাসেন । "শুন্ত ঘড়ায় শব বেশী।” যাহাদিগের ভিতরে কিছু 
নাই, তাহারাই আড়ম্বর করিয়। বেড়ায়, ধর্দাড়ম্বর শুন্তহদয়ের পরিচায়ক | 

অগাধজলস্রী বিকারী নৈব রোহিতঃ । 
গঞ্ডুষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে ॥ 
সফরীর কথন চাঞ্চল্য যায় না, সুতরাং সে অগাধ জলের মীনের 
মত কথনও ভক্তিসিন্ধু মাঝে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। একটি 
অগাধ জলের মীনের গল্প বলিব £--কোন স্থলে একটি ভক্তিমতী রাজ- 
কুমারী ছিদেন। তাহার স্বামী রাজকুমার কখনও “বাম নাম নিতেন না। 
রাজকুমারী পরম ভক্ত, স্বামী রাম নাম লন না বলিয়া তিনি বড়ই প্রাণে 
কষ্ট পাইতেন। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া স্বামীকে রাম নাম 
করিতে অনুধোধ করিতেন । ম্বামী কিছুই উত্তর করিতেন না। রাজ- 
কুমারী তাহার স্বামীকে স্বমতি দিবার জন্য রামের নিকটে দিবারান্র 
প্রার্থনা করিতেন । এক দিবস প্রাতে রাজকুমারীর আনন্দ ধার না, তিনি 
দেওয়ানকে ডাকাইয়া' বলিলেন, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, কেন 
তাহা বলিব না, আজ নগরময় আনন্দোৎ্সব হউক, সহ সহত্ম ব্রাহ্মণ- 
ভোজন হউক, নহবৎ বাজিতে থাকুক, সহত্র সহ ভিথারী বিদায় হউক, 
আমার এই আদেশ আপনি পালন করুন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি 
কিছুই বলিব না।* দেওয়ান আদেশ পাইয়া! বন্দোবস্ত, করিলেন, নগরময় 
আনন্দকোলাহল উখিত হইগ, সকলেই বলেন “মাইক! হুকুম” কেন যে 
এত আনন্দ হইতেছে কেহই জানেন না। রাজকুমার ত আননদংঘট 


১৭০ ভক্কিযোগ। 


দেখিয়া অধাক্‌; তিনি কারণ কিছুই খুঁজিয়া পান না, বহাকে জিজ্ঞাস 
করেন তিনিই বলেন, “মাইক হুকুম” কেহই হেতু বলিতে পারেন না, অব- 
শেষে তিনি রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়! কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন । 
রাক্তকুমারী কিছুতেই কিছু বলিতে চান না: ক্রমে যখন ' দেখিলেন, 
রাজকুমার নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তীহার উপর যৎপরোনাস্তি 
অসন্তষ্ট হইতেছেন, তখন বলিলেন “আজ আমার প্রাণে যে কি আনন্দ 
তাঙ্া তোমায় কি বলিব? আজ আমার প্রাণের চিরদিনের বাসন! পূর্ণ 
হইয়াছে, দেব, তোমায় বলিব কি? আমি তোমাকে এত দিন যে নাম 
লইতে সহজ সহম্র অনুরোধ করিয়াছি, কত তোমার পায়ে পড়িয়াছি, গত 
রাত্রে স্বপ্নে সেই নামটি, সেই অমুতমাথা! নামটি, সেই আমার প্রাণের 
প্রিয়তম নামটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়াছ; আঁজ আমার জীবন ধন্ত, 
আমার মনোবাঞ্ছ পূর্ণ হুইয়াছে, তাই এই আনন্দোৎ্সব হইতেছে” । 
রাজকুমার কিঞ্চিৎকাল স্থিরনেত্রে থাকিয়! রাজকুমারীকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
«কি নাম উচ্চারণ করিয়াছি? কি নাম? রাজকুমারী বলিলেন, “রাম নাম'। 
: গুনিবামাত্র রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন 'আঃ--এতনে রোজ যিন্‌ ধন্‌কো 
দেল্‌কে বিচ ছিপায়ে রাখা থা, ওহি ধন মের! নেকাল আয়! 1'--আঃ--এত 
দিন আমি যে ধন হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ধন আমার 
বাহির হইয়া গিয়াছে” যেমনি বল! অমনি পতন, অমনি মৃত্যু । রাজ- 
কুমারী অবাক, তখন বুঝিলেন তীহার স্বামী সামান্ত মনুষ্য ছিলেন না, 
তিনি এতদিন মানবরূপী কোন দেবতার চরণসেবা করিয়া, কৃতকৃত্য 
হইয়াছেন । রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গাইভেন-_ 
'িতংন হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যাম! মাকে, 
মন তুমি দেখ, আর আমি দেখি, 
আর ষেদ কেউ নাহি দেখে। 


ধর্মাড়ম্বর ৷ ্‌ ১৭১ 


হাফেজ বলিয়াছেন ১--সেই মোমের পুতুলের স্তায় সুন্দর যে তোমার 
প্রিয়তম তাহাকে লইয়া যেখানে জনমানব নাই, এমন কোন লুকান 
স্থলে সুথে বস এবং সেইখানে প্রাণের সাধ মিটাইয়!' তাহার নিকট 
হইতে নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক ।, 

বাজারে ধর্মের ঢোল বাজাইতে তক্ত কখনও ভাঁলবাসেন না । তিনি 
অতি নির্জনে, যেখানে পৃথিবীর সাড়া শবটা নাই, সেই হৃদয়ের অস্তঃস্থলে 
তাহার প্রিরতমকে নিকটে বসাইয় প্রাণ খুলিয়া বলেন-_ 

ইচ্ছা করে তোমায় নিয়ে দিবানিশি থাকি | 
গোপনে লুকিয়ে তোমায় প্রাণে পুরে রাখি । 

ধর্মাড়ম্বর নিষিদ্ধ বলিয়! কেহ যেন মনে না করেন, তবে আমাদিগের 
ধর্মকথা বলা কর্তব্য নহে। রাজকুমারের প্রাণের মত যাহাদিগের প্রাণ 
ভক্তিপূর্ণ নয়, তাহারা পরস্পর ধর্মকথা না বলিলে কতদুর ধর্্মভাব 
রাখিতে পারেন বলিতে পারি না। আমাদিগের ভক্তিশুন্ত প্রাণে ভক্তি 
সঞ্চারের জশ্তই ধর্মকথার প্রয়োজন । তবে সাবধান থাকিতে হইবে যে, 
আড়ম্বরের জন্য, বাহিরে দেখাইবার জন্ত, ধর্মকথ| না কহি, কি ধর্মভাব 
অবলম্বন না করি। আর ধাহার! প্রকৃত তক্ত তীহাদিগেরও অপরের 
প্রাণে ভক্তি জন্মাইবার জন্ত ধর্মকথা বলা কর্তব্য । তীহারা না বলিলেও 
ত্াহাদিগের ভাবভঙ্জি এবং চক্ষের দৃষ্টিও ধর্ম্ভাব প্রচার করিয়া থাকে। 
রাজকুমারী বিশেষরপে দৃষ্টি করিলে বোঁধ হয় তাহার স্বামী যে পরমভক্ত 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। 
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আর একটি প্রধান কণ্টকের নাম করিয়া এ বিষয় শেষ রুরিব। 
লোকতয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক | আমরা অনেক সময়ে লৌক- 
নিন্দার ভয়ে অনেক সবকার্ধ্য হইতে বিরত থাকি । লোকনিন্দার ভয়ে 
মনুষ্যত্বহীন ভ্ইয়৷ পড়ি। লোকনিন্দাভীর হইলে যে মানুষ কি নির্বোধ 
হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি_-আমাদিগের এই বঙ্গদেশের কোন 
একটি প্রধান নগরে একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি লোকনিন্দাকে বড় 
ভয় করিতেন ' একদিন তিনি নিজের বাড়ীতে কূপ হইতে জর 
তুলিতেছিলেন এমন সময়ে কয়েকটি বন্ধ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছেন। যেমন তাহার! নিকটস্থ হইলেন, অমনি শিক্ষক মহাশয় দড়ি 
ও ঘটিটা আন্তে আস্তে কূপের ভিতর ছাড়িয়া দিলেন। তাহার! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহাশয়, কি করিতেছিলেন £ ইনি উত্তর করিলেন এমন 
কিছু নয় কৃপটীর জল কেমন আছে দেখিতেছিলাম। এ ভদ্রলোক লোক- 
নিন্নাভয়ে ঘটিটা হারাইলেন। আমর! অনেক সময়ে লোকনিন্দাভয়ে 
আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের সর্ধবপ্রধান নাম কীর্তন করিতে, কি 
ভ দণ্ড তীঁহার বিষয় আলোচনা, কি একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে ইচ্ছা 
হইয়াছে, যেই মনে হয় কেছ কেহ উপহাস করিবে, কি উৎপীড়ন করিবে, 
অমনি তাহা হইতে সঙ্কুচিত হুই। 

সাধুভাবে চলিতে গেলে এ পুথিবীতে অনেক সময়ে নিন্দাভাজন 
হইতে হয়, নানারূপ ক্ুঞ্টে পড়িতে হয়। আমি কোন এক ব্যক্তিকে 
জানি; তিনি সরকারী কোন পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। নিয়ম আছে--- 
২৫ বগসর বয়দ অতীত হইলে সরকারী কার্য্যে প্রবেশ করিবার অধিকার 


লোকভত় ) ্ ১৪৩ 


থাকে না» তাহাকে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা কর! হইলে, তিনি তাহার 
প্রকৃত বয়স ২৬ বৎসর বলিয়াছিলেন। অনেকে তীহাকে সত্য কথা বলায় 
পাগল” বলিতে লাগিল। খাহারা মানুষ অপেক্ষা ভগবানকে অধিক 
ভর করেন, তাহারা প্রায়ই আমাদিগের মধ্যে পাগল বলিয়া পরিচিত হন । 
ধাহারা কোন কুনীতি কি কুপ্রথ। অথবা! কু আচার সংস্কার করিতে যান; 
তাহারা কত কষ্ট পাইয়া থাকেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কারকদিগের 
ভীবনী আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন। যিশুীষ্ট পাপের 
বিরুদ্ধে ভগবদ্ধিধি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্রুশে হত হইয়াছিলেন। 
আজও চৈতন্তকে কেহ কেহ ভণ্ড পাষণ্ড বলনা থাকে । কোন কোন 
সময়ে দেখিতে পাই পিতা মাতা পর্ধ্স্ত সন্তানকে সাধু হইতে দেখিলে, 
তাহার বিরুদ্ধে নান। উপায় অবলম্বন করেন। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের 
বিষয় কি আছে! 

কিন্তু যিনিই কেন বিরুদ্ধবাদী হউন না, যাহারা প্ররূত সাধু, তাহারা 
ভগব্ৎপদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! কখনও বিচলিত হন না। ধর্মের জন্ত যে 
কত মহাত্মা পাষগুদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসঙ্জন করিনা এই পৃথিবীকে 
ধন্য করিয়াছেন, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও জীবন পবিত্র হয়। 
তাহাদিগের পদান্থুমরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে, 
লোকনিন্দার কষ্ট তঁ কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাইতেন £--- 

“জয় কালী জয় কালী বল 
লোক বলে বলবে পাগল হ'ল” 

ভক্তমাত্রেরই এই কথা । আমাদের ত প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই, 
তবে মানুষ দ্বুই একটি কথা বলিবে ইহার ভয়ে কিম্পরমার্থ ত্যাগ করিব ? 
ধিনি ভগবানের মিলনন্বখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথা 
প্রান্ত করিবেন কেন? একটি ভক্ত পরমানন্দে উৎফুল্ল ভইয়া! বলিয়াছিলেন--.. 
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তেরি মেরি দোস্তী লাগল্‌ লোক সব বদনামী কিয়।। 
লোক্‌ সব.কো বকৃনে দিজে তুম্নে হাম্নে কাম কিয়া | 
তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হইয়াছে, লোকগুলি নিন্দা করিতেছে 
বলুক তাহাদিগের যাহা হচ্ছ! হয়, তুমি আমি কাজ হাসিল করিয়াছি। 
তুমি আমি যাহা কর্তব্য তাহাই করিয়াছি--পরম্পর বে বন্ধুত্বন্বত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছি অতি উত্তম হইয়াছে, যাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বলুক না। 
আমাদিগের তাহাতে কি আসে বায় ?” 

রাধিকা যখন দেখিলেন কুঞ্চের প্রতি যে তীহার বিশুদ্ধ প্রেম তাহা 
লইয়া তাহার ননদিনী বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন, একদিন বলিয়া 
উঠিলেন-_ 

“ননদিনি বল্গে যা তুই নগরে । 
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণকলঙ্কদাগরে 1 

এই ভাব লইয়া ভক্তিপথে অগ্রনর হইতে হইবে। লোঁক পাগল 
বলুক, নির্কোধ বলুক, আর মতলবি বলুক, আর গায়ে খুলা! দিক্‌, কি 
অন্ত রকমে উতৎপীড়ন করুক, কিছুই গ্রাহা হইবে না। 

(১) লোকভয় দ্বারা আমরা কতদুর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও সমাজকে 
কতদুর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি একবার চিস্তা করা কর্তব্য) কোন ব্যক্তি 
আদালতে মোহরির কার্ধ্য করিতেছেন, মাসিক ২০০টাকার অধিক 
বেতন পান না; তিনিও মনে করেন “আমি মিজে বাজার করিলে 
লোকে কি বলিবে? একটি চাকর না রাখিলে চলে না।” মাসিক 
৪ টাকা বেতনে একটি চাকর রাখেন, তাহার আহাবের বায় আর 
৪ টাকা, বাকী ১২ টাকায় পরিবারের ভরণপোষণ হইতে পারে ন।; 
জ্ুতরাং তীছার নিকটে কোন কার্ধ্য উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাই 
তিনি কখনও তালাসী, কখনও দাখিলী, কখনও দর্শনী, কখনও বা 
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জলখাবার চাহিয়া বামহস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের 
মধ্যে অনেকের মুখেই গুনিতে পাইবেন, “মহাশয়, করি কি? ভদ্রলোকের 
সস্তান। যে বেতন পাই তাহা ত জানেন ! একটি ব্রাঙ্গণ, চাকর রাখিতে 
হইলে বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কিরূপে--কাবে কাষেই 
আর কি করি?” এই ভদ্রলোকের 'সম্তান “লোকে বলিবে কি, 
ভাবিয়া ধর্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন ৷ কেমন বুদ্ধিমান্‌ ! 

অনেক সময়ে “লোকে বলিবে কি' ভাবিয়া যখ্পরোনাস্তি কুৎসিৎ 
আমোদপ্রমোদ, কি কুৎসিৎ কার্ষ্যে যোগ দিতে আমরা কুষ্টিত হই না । 
গ্রামের মধো কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে খেমটা নাচ, কি কোন কুৎ্সিৎ 
অভিনয় হইবে । আমি এইরূপ আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধে দুই একটী 
বন্তৃতাও করিয়াছি, কিন্ত কি করি, নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে--না গেলে, 
লোকে কি বলিবে ? বিশেষ সেই আত্মীয়টাও হয়ত কিঞ্চিৎ দুঃখিত 
হইবেন, সুতরাং যাওয়াই প্রয়োজনীয়) এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা 
অনেক সময়ে মন্দ বিষয়ে যোগদান করিয়া নিজের চিত্তও কলুষিত করিয়া 
থাকি। কোন ব্যক্তি বালাবিবাঞ্চের ঘোর শক্র, কিন্তু “লোকে কি 
বলিবে' ইহাই ভাবিয়া আপনার পুল্র কি কন্তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া তাহাদিগের ঘোর 
অনিষ্টসাঁধন করিলেঈ। এইরূপ লোক্ভয়ে আপনার ও পরের সি 
করার অনেক দৃষ্টাত্ত সংগ্রহ কর! যাইতে পারে। 

(২) মহৎ বাক্তিদের জীবন আলোচনা করিয়! তাহার! বাহা খাঁটি 
যুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া! গিক্াছেন, ' 'লোকতগ্নকে তৃণজ্ঞান ৮ করেন 
নাই' এই ভাবটি হৃদয়ে বত দৃঢ় করিতে পারিবেন* ততই লোকভডয় দূর 
হইবে। ধর্মের জন্তু, সতোর জন্, তীহারা যে হছুর্দমনীয় তেজ দেখাইয়াছেন 
তাহার একটা প্ফুলিঙ্গ কাহারও জীবনে পড়িলে তাহার লোকভয় 
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থাকিতে পারে না । সুতরাং সেই মহাআ্সাদিগের চরিত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা 
করা কর্তব্য । 

(৩) আর একটা বিষয় মনে রাখিলে লোকভয় অনেক কমিয়া 
বাইৰে। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, বাহার৷ প্রথমে কোন 
সন্বিষয়ে বিরোধী হইয়াছিলেন ; তাহারাই শেষে সেই বিষয়ের অত্য্ত 
পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। ধন্মের, সত্যের, যাহ! ভাল তাহার 
চিরকালই জয় হয়। এই জীবনে অনেক বার দেখিয়াছি ষে বাহার! কোন 
ব্যক্তির নিন্ধা না করিয়া! জলগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনাচত্র আসিয়া 
পড়িল যে, তাহারাই আবার নিজেদের কুল বুৰিয়া সেই ব্যক্তির পরমবন্ধ 
হইয়া ঈীড়াইল। অনেক “সল” (5৪1) এই পৃথিবীতে "পেশ (62০1) 
পরিণত হর । অনেক শক্রওমর মিত্রওমর হইয়া পড়ে । কোন বিষয়ে 
কি কোন ব্যন্ভিসম্বন্ধে পিতা খঙ্জাধারী ছিলেন, পুক্র দেই বিষয়ে কি সেই 
ব্যক্তির পরম ভক্ত হইলেন, কোন সংস্কারের ইতিরত্ত দেখিলেই এইরূপ 
পিতা ও পুল্র শত শত দেখিতে পাইবেন । সুতরাং কোন সন্ধিষয়ের কার্য্য 
করিতে আরম্ত করিলে নিন্দকগণ কি তাহাদিগের সম্তানগণ এক দন 
অবশ্য দলভুক্ত হইবেন, যিনি ইহা মনে করেন তিনি কথন কতকগুলি 
লোক আপাততঃ বিরোধী হইয়াছে দেখিয়া নিরুদ্যম হইতে পারেন ন' | 

মনে করুন এই পৃথিবীতে কেহই আপনার পক্ষদমর্থন করিবে না, 
; তাহাতে বা কি? যাহা সত্য, যাহ! ধশ্ম, তাহা যে ভগবানের অন্তমোদিত 
: সে বিষরে ত কোন সন্দেহ নাই । ধরুন, একদিকে ভগবান আর একদিকে 
: সণস্ত পৃথিবী ; তৌলে কোন্‌ দিকে গুরুতর বোধ হয়? আপনি কোন্‌ 
দিকে যাইবে? * 

প্রধান কণ্টকগুলির নাম করা হুইল 'ও তাহা দূর করিবার উপায় 
বথাসাধ্য বলা হইল। উপায়গুলির মধ্যে সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য 


লোকভন্্র। ১৭৭ 


করিয়াছেন মনের কার্যযই ত্মধিক। কুচিস্তা সুচিত্ত দ্বারা, কুভার গ্ুভাব 
দ্বারা, দমন করা প্রন্নোজন । সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে এবং ধন 
উহাদের বিনাশসাধনে অক্ষম । যোগবাশিষ্ঠে বশিশ্দেব শ্রীরামচন্্রকে মন দ্বারা 
মনকে জয় করিতে হইবে দেখাইবার জন্ত বলিয়াছেন-_ 
মন এব সমর্থং স্তাৎ মনসো দৃঢুনিগ্রহে । 
অরাজা: কঃ সমর্থ; স্তাদ্রাজ্ছে। রাঘবনিগ্রহে ? 
যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি । ১১২। ১৯) 

“মনকে দৃঢ়রূপে শাসন করিতে একমাত্র মনই সমর্থ ॥ হেরাম, ষে 
বাক্তি স্বক্ং রাজ! নষ, সে কি কখন কোন রাজাকে শাসন করিতে সমর্থ 
হয় ? 

যে বৃত্তিগুলি অধোমুখী হইয্লাছিল, মনের দ্বারা তাহাদিগকে উর্ধমুখী 
করিতে হইবে । ইন্দিয়বৃত্তিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল: 
সুচিস্তা বারা তাহাদিগকে অস্তমুথ করিতে পারিলেই কণ্টক উন্মুলিত 
করা হইল। 

মনস্যেবেক্ক্রিয়াণ্যত্র মনশ্চ'জ্মনি যোজয়ে। 
সর্ববভাববিনিমুক্তং ক্ষেত্রজ্ৰং ব্রহ্মণি হসেত ॥ 
বহিমুখানি,সর্ববাণি কৃত! চাভিমুখানি বৈ। 
এততন্ধ্যানং তথা জ্ঞানং শেষস্ত গ্রন্থবিস্তরঃ ॥ দক্ষ । 

“সমস্ত বহিমু ইন্ডরিয়গু/পকে অস্তমুথ করিয়া মনেতে যোজনা করিঝে 
মনকে আত্মায় যোজনা করিবে-_ভহাঃ ধ্যান, ইহাই জ্ঞান, বাকী যাহা কিছু 
কেবল গ্রস্থের বৃদ্ধিমাত্র। ভগবদগীতায় শকৃষ্ণ অজ্জ্গকে বলিতেছেন-- 

যদ! সংবহতে চায়ং কৃষ্মোহঙ্গাশীব সর্ববশঃ। 
ইন্দ্রিয়ামীক্দিয়ার্থেভস্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিতিত। ? গীতা |২। ৫৮ 


৯. 


১৭৮ ভক্তিযোগ ৷ 


“কচ্ছপ যেমন আপনার অঙ্গগুলি বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া লয়, 
সেইরূপ যখন কেহ ইন্জিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্িয়দিগকে ভিতরে টানিয়! লন, 
তখন তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় ।” 

তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, তবে কাজ কর্ম ত্যাগ করিতে 
হইবে। কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না। ইন্দরিয়বৃত্বিগুলির অন্তমুথ 
করিয়া কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে। 

্রহ্মধ্যাধায় কর্ম্দাণি সঙ্গং ত্য করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্পপত্রমিবাস্তস! ॥ 
ভগবদগীতা । ৫1 ১০) 

“যে বক্তি বিষয়াসক্তবিহীন হইয়া ব্রহ্মতে আত্মসমর্পণ করিয়৷ সমস্ত কন্মন 
করিতে থাকেন, পদ্মপত্রে যেমন জল ফঁড়াইতে পারে না, তেমনি তাহার 
হৃদয়ে পাপ ঠাড়াইতে পারে না ।, 

যে উপায়গুলি বল! হইল, ইহাদিগের দ্বারা কণ্টক দৃত্ধ অর্থাৎ শম দম 
সাধন হইলে মানুষ শান্ত দাত্ত হয়। শাস্ত না হইলে দাস্ত, সখ্য প্রভাতি 
তক্তিরসের অধিকারী হওয়া যায় না । 

উপসংহারে কণ্টকগুলি সম্বন্ধে আর একটী কথা বল! প্রয়োজনীয়। 
ইরা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। অন্কে সময়ে পাঁপ পুণ্যের 
বেশ ধরিয়া, আইসে। সয়তান গরদের ধুতি পরিয়া, তিলক কাটিয়! পরম 
বৈষ্ণববেশে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়। সর্বদা সতর্ক 
হতে হইবে, এই সময়ে তাঁর কুহকে ভূলিয়া না যাই। কোন ব্যক্তি 
কোন অন্তাঙজ কার্ধ্য, করিস্াছে, কি অপবিত্র বাক্য বলিয়াছে এবং তীহার 
ভন বিন্দুমান্র অনুতপ্ত নহে, আপনি তাহার প্রতিবাদ করা কিংব! 
তাহাকে শাস্তি দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য মনে করিলেন, হয় ত কেহ বলিয়া 
উঠিলেন--ক্ষমা কর, অত প্রতিবাদ করিলে কি চলে? পুিবীতে এরূপ 


ভক্তিপথের সহায় । ১৭৯ 


কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষম! 
চাই। এম্থলে যিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া 
ক্ষমার দোহাই দ্রিলেন, তিনি প্ররুতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তিনি 
হয়ত বুঝিতে পারেন নাই, ক্ষমার বেশে পাপ তাহাকে অধিকার করিয়াছে। 
কোন ব্যক্তিকে জানেন সে বড় কষ্টে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে নগদ টাকা 
দান করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে, এস্থলে যিনি দয়ান্র হইয়া পুণ্য 
ভাবিয়া তাহাকে নগদ টাকা দান করিবেন, তিনি জানিবেন পাপ পুণ্যবেশ 
ধারণ করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে । কোন সময়ে কাম কি 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কোন কার্য্য করিয়া পরে মনকে প্রবোধ দিয়া থাক 
ইহা ত উত্তমই করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্তব্য কার্ষের ক্র 
হইত | এগ্বলে পাপ পুণ্য বলিয়। পরিচিত হইবার জন্য নানারূপ 
তর্ক উপস্থিত করিয়াছে ছদ্মবেশী পাপ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান প্রহরী 
রাখিতে হইবে, যেন পাপ কোন প্রকারে কোনরূপ চতুরতা অবলম্বন 
করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে । 


ভক্তিপথের সহায়। 
তক্তিলাভ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য তাহার 
আলোচনা করা যাইতেছে । বাহার প্রাণে প্রকৃত জ্তির উদয় হইয়াছে, 
তাহার আর সহায়ের প্রয়োজন কি? 
তালবৃস্তেন কিং কাধ্যং লন্ষে মলয়মারুতে ? 


১৮০ ভক্তিযোগ । 


ধিনি মলয়মারুত সন্ভোগ করিতে পারিতেছেন, তাহার আর তালবৃস্তে 
গয়োজন কি? 

বাহাদের প্রাণে ভক্তির উদয় হয় নাই, তীহািগের প্রথমে আর্ত, 
জিজ্ঞান্ু কিংবা! অর্থার্থা ভক্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে।' শাগ্ডিল্য 
বলিয়াছেন, “মহাপাতকিনাং ত্বার্তো ।” মহাপাতকিদিগের আর্ততক্তিতে 
অধিকার আছে। এইবূপ নিম্ন শ্রেণীর ভন্ত হইতে পারিলে, পরে উচ্চ 
শ্রেণীর ভক্ত হওয়। যার) যিনি প্রাণে রাগাত্মবিকা কি অহৈতুকী ভক্তির 
অন্কর দেখিতে পান, তিনি ত পরম ভাগ্যবান্‌। 

কেহ হয়ত বলিবেন, আর্ত কি জিজ্ঞান্থু অথবা অর্থার্থী তক্ত হইবার জন্ত 
জবার চেষ্টা কি? বিপদে পড়িলেই ত আমরা আর্ত ভক্ত হই, গ্রাণের 
ভিতরে ৩ স্বতঃই জিজ্ঞাসার ভাব আছে, অর্থের প্রয়োজন হইলেই ত 
অর্থার্থী ভক্ত হই। 

সকল সষয়ে বিপদ বুঝি কই? আমর! যে ভবরোগে আক্রান্ত, পাপে 
জর্জরিত, তাহা কি আমরা বুঝি ? বুঝিলে এ দশ! থাকিত না। 

যে বিষয়ে জিজ্ঞাসার ভাব মনে আিলে জীবন ধন্ত হইয়া! যায়, সে 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা প্রাণের ভিতরে আমে কোথায়? আমাদিগের মধ্যে কে 
ভগবত্তত্ব জানিতে ব্যাকুল? “কত টাক! আদিল? কে আমাকে বলিল? 
আমার পরিবারের কে কেমন আছে ?--এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
আদর! বতরদর প্রস্তত, “ভগবানের স্বরূপ কি? আমাদিগের সহিত তাহার 
কি স্ন্ধ? আমাদিগের পরিস্রাণের উপায় কি? এইক্সপ প্রশ্ন আমাদিগের 
ক+জনেয় মনে উদয় হয়? 

অর্থার্থী ভকই"বা আমরা হইতে পারিয়াছি কই? প্রকৃত অর্থ কি 
ভাহ। কি আমরা বুঝি? আমারিগের মধ্যে ত কেবল প্রার্থনা গুনি--পুত্রং 
দেহি ধনং দেহি ভাগ্াং ভগবতি দেহি মে) তাও কিল্সাণের সহিত 


ভক্তিপথের সহায় । ১৮১ 


“দেহি' বলি? যাহার নিকটে প্রার্থনা! করি তিনি যে গুনিতেছেন--ইছাই 
কি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি? ইহার যে কোন প্রকারের ভক্ত হইতেই 


আত্মচিস্তা 


প্রধান উপায় । 

(১) প্রত্যেক দিবস যর্দি ভাবিয়া দেখি “কি অবস্থায় জীবন যাপন 
করিতেছি? সৎকার্ধ্য কত করিতেছি ? খসৎকার্ধ্যই বা কত করিতেছি ? 
পাপের সহিত কিরূপ সংশ্রাম চলিতেছে 1---এইবপ ভাবিতে গেলেই 
শরীর শিহরিয়! উঠিবে, কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বুঝিতে পারব । 
আমাদিগের ন্তায় এমন ছুর্দীশাপনন জীব ত আরি দেখিতে পাই না, এমন জৃর্থ 
জীব ত বুঝি আর নাই । আগুনে ঝাপ দিলে পুড়িয়া মরিব, ইহ! জানিরা 
শুনিয়া কোন্‌ জীব মানুষের স্তায় আগুনে আত্মসমর্পণ করিয়! থাকে ? 

অঙ্গানন্‌ দাহার্তিং বিশতি শলভে! দীপদ্হননং 

ন মীনোহপি জ্ঞাত্ব। বৃতবড়িশমন্মাতি পিশিতং | 

বিজানস্তোহপ্যেতান্‌ বয়মিহবিপজ্জালজটিলান্‌ - 

ন মুঞ্চামঃ কামানহহ ! গহনো। মোহমহ্ছিম। ॥ 
শীস্তিশতক । 

'পতঙ্গ জানে না পুড়িয়া মরার জালা কি, তাই প্রদীপের অগ্নির মধ্যে 
প্রবেশ করে; মস্তও জানে না যে, যে মাংসখণগ্ড আহার করিতেছে 
তাহার ভিতরে মৃত্যু রহিয়াছে, তাই সে বড়িশসংযুক্ত মাংসখণ্ড গিলিকস 
ফেলে; কিন্তু আমর! জানি যে আমাদিগের ভোগের বিষয়গুলি বিপদ- 
পরিপূর্ণ, ভোগ করিতে গেলেই সর্ধনাশ হইবে, তর্থাপি ইহাদিগকে ত্যাগ 
করি না? হায় হায়, মোহের কি ভয়ানক ক্ষমতা ! 

ইন্জিয়সুখ, বিষয়স্ুখ ভোগ করিতে করিতে আমাদিগের যে কি 


১৮২ ভক্তিযোগ । 


হইয়াছে, তাহা কি একবার কেহ চিস্তা করিয়৷ দেখেন? কত উচ্চ 
অধিকার লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আর এখন কি অবস্থায় পতিত! 
আমাদিগের ছুরবস্থার কি পার আছে? হাঁ, হায়, ইক্রিয়সেবা যে একে- 
বারে আমাদিগের সর্ধনাশের পথে উপস্থিত করিয়াছে--আর 'সে কি 
এক ইন্ছ্িয়ের সেবা! চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি এমন 
একটা ইন্জিয় নাই, যাহার লালসা! চরিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রটি 
হইতেছে। ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে । 

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভূঙ্গ মীন? হতা; পঞ্চভিরেব পঞ্চ | 

একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যাতে ঝঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ? 

গরুড়পুরাণ । 

'কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, তঙ্গ ও মীন ইহার পঞ্চেন্দ্িয়ের এক একটির 
পৃথক পৃথক সেবা করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক ইন্দিয়ের পুথক্‌ 
সেবাতেই ষদি এই সর্বনাশ ঘটে, তাহা হইলে ষে একই সময়ে সমবেত 
পঞ্চেক্দিয়ের সেবা করিয়া থাকে, সে কেন প্রাণ হারাইবে ন! ? ভরিণ 
ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া! কর্ণের তৃপ্তির জন্ত অধীর হয়, 
আবণেক্দিয়ের লালসা চরিতার্থ করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া বাগুরায় পড়িয়া 
জাপনার সর্বনাশ ঘটাইয়া থাকে। বাহারা হম্তী ধরিয়া থাকে, তাহার! 
'াহাদিগের সঙ্গে গৃহপালিত হম্তী লইয়া যায়, বন্ধ হস্তী গৃহস্থের হস্তীর 
অঙ্জসঙ্গের জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, ত্বগিক্দিয়ের সুখান্থুতবের আশায় 
উন্মত্ত হইয়া! তাহার নিকটে আসিয়া শুণ্ডে শুণ্ডে মিলাইয়! ক্রীড়া করিতে 
আরম্ভ করে, অবশেষে চিরদিনের জন্য বন্দীভাবে মৃতগ্রীয় হইয়া থাকে । 
পত্তজ অন্নিশিখ। দেখিয়া! তাহার সৌন্দর্যে এমনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, 
তাহার ভিতরে প্রাণটী আছতি দিয়া তবে স্থির হয়। চক্ষুর বাসন! তৃপ্র 
করিতে গিয়। পরিণামে এই লাভ ! ভু পদ্মাগন্ধে যুগ্ধ হইয়া! পল্মকোরকের 


ভক্তিপথের সহায় । ১৮৩ 


মধ্যে ডুবিয়া থাকে, যেমন সন্ধ্যা হয় পাপড়িগুলি মুদিয়া যায়) পরদিন 
সকালে দেখ, ভূঙ্গটি মরিয়া রহিয়াছে । নাসিক! ভঙ্গের মৃত্যুর কারণ । মত্ত্ত 
জিহ্বার ভোগেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যেমন বড়িশবিদ্ধ খাদ্য গিলিয়া 
ফেলে, অমনি কত যন্ত্রণা পাইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুরঙ্গ কর্ণের 
সেবা করিয়া নাশ পাইল, মাতঙ্গ ত্বকের সেবা করিয়া মৃতবৎ হুইয়! রহিল, 
পতঙ্গ চক্ষুর দেব! করিয়া বিন হইল, ভূঙ্গ নাসিকার সেবা করিয়! মরিল, 
মৎশ্ জিহ্বার সেবা করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক একটি ইন্দিয়ের 
সেবা করিয়া বদি ইহাদিগের এই ফল হুইল, যাহারা পূর্ণমাত্রায় পঞ্চে- 
্রিয়ের সমবেত সেবা! করিয়া থাকে তাহাদিগের কি দশ। হয় একবার 
ভাবিয়া দেখুন । 
“স কথং ন হুন্যাতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ £” 


ইন্্রবগুলির ভোগবাঁসনায় ইন্ধন দিয়া যে একেবারে সর্বস্বান্ত হইলাম। 
ইহারা যে এক একটী এক এক দিক হইতে দস্থ্যর ন্টায় আমাদিগের 
সব্বন্থ লুগন করিয়া লইল! ইহারা আমাদিগকে কিরূপ ছূর্দশাগ্রস্ত 
করিরাছে, আস্মচিস্ত। দ্বার যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনিই অশ্রুজলে 
বক্ষঃস্থল ভাপাইয়া ভগবান্কে বলিবেন £ 
এজিহৈরৈকতোহচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্ত। 
শিশ্টোহন্ততস্বগুদরং শ্রুবণং কুতশ্চি। 
শ্বাণোহন্যতশ্চপলদূক্‌ ক চ কর্মশক্তি 
বহবযঃ সপত্য ইব গেহপতিং লুনস্তি ॥৮ 
জ্বগবত | ৭1 ৯। ৩৯। 
“হে অচ্যুত, দেখ দেখ, এই ষে জিহবা এত যে ইহার বাসনা পুরাইলাম, 
তথাপি ইহার তৃপ্তি হইল না; দেখ, এ আমাকে একদিকে টানিতেছে, 


১৮৪ তক্তিযোগ। 


উপস্থ আর একদিকে টানিতেছে। উদর অপর একদিকে, কর্ণ, নাসিকা, 
চক্ষু প্রতোকে এক এক দিকে টানিতেছে ; কোন ব্যক্তি বন্ছ বিবাহ 
করিলে যেমন তার স্ত্রীগুলি তাহাকে নানাদিক হইতে টানিরা উতৎ- 
গীড়ন করে, আমাকে তেমনি এই ইন্দ্িয়বৃত্তিগুলি উৎপীড়ন করিতেছে ॥ 
রামপ্রসাদ এই অবস্থা মনে করিয়াই গাহিয়াছিলেন-- 

“পচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব ?” 

এই অবস্থা যিনি বুঝিতে পারিয়া ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
ভগবান্কে ডাকিতে থাকেন, তিনিই প্ররুত আর্তভক্ত । 

জিজ্ঞাস্থ ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিস্তা প্রধান উপাঁয়। যিনি নির্জনে 
বসিয়া আপনার বিষয় চিন্তা করেন, তীহারই মনে এই প্রশ্নগুলি উপস্থিত 
হয় "আমি কি? কোথা! হইতে আসিলাম? কি অন্ত আদিলাম? কে 
পাঠাইলেন ? তিনি কিরূপ? তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? পিতা, 
মাতা, আমার কে? তারা আমাকে এত ভালবাসেন কেন? জগতে 
এত ভাই বন্ধু কে আনিয়। দিল? অগ্নি আমায় উত্তাপ দেয় কেন? 
বাঁযু আমার শরীর শীতল করে কেন? জল আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে 
কেন? এইরূপ শত শত প্রশ্ন উপস্থিত হুইয়া মনকে তত্বচিস্তার দিকে 
অগ্রসর করিয়া দেয়। একটু চিস্তা করিলেই এক প্রেমময় শক্তি যে 
ভগন্ময় কার্য করিতেছেন তাহা সুম্পষ্ট উপলদ্ধি হয়। এই শক্তি উপলব্ধি 
হইলেই যত ইহার বিষয়ে চিন্তা হয়, ততই ইছার দিকে আকুষ্ট হওয়া এবং 
ইহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হওয়া অবত্তস্তাবী । 

অর্থার্থী শক্ত হইতে হইলেও" আত্মচিস্তা প্রধান উপায়। আত্মচিস্তা 
দ্বারা নির্ণয় করিতে হুইবে আমার কিমের অভাব, আম কি চাই ।, 
অভাব ও প্রার্থনার বিষয় স্থির হইলে, দেখিতে পাইব যাহা কিছু অভাব 

কছু প্রানার বিষয়, তাহা সমস্ত প্রাণ থুলিয়া বলিতে এক জন 


ভক্তিপথের স্থায়। ১৮৫ 


ভিন্ন কাহারও নিকটে পারা ধায় না। সিকি পয়সা হইতে নির্বাণ মুক্তি 
পর্য্যস্ত যাহা চাই, তাহা সমস্ত বলিতে এক জন বই আর নাই। তখন 
সেই একজনকেই সমস্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতেই ভক্তির প্রথম 
সিড়ি পত্তন হইবে। 

এই ভাবে আর্ত কি অর্থার্থী হইলেত কথাই নাই, সামান্য বিপদ 
অর্থাৎ তস্কর, ব্যাপ্র, রোগাদি প্রপীড়িত হইয়া আর্ত, অথবা সামান্য বিষয়- 
সখ সম্বন্ধে অর্থার্থী হইয়া হৃদরের সহিত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আরম্ত 
করিলেই দেখিতে পাইব, হয় প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, নতুবা যাহা প্রার্থনা 
করিতে আর্ত করিয়াছিলাম, তাহা অকিপ্বিঃতৎ্কর বোধ হইতেছে । তামস 
ভক্তও যদি একাগ্রমনে ডাকিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রাণেও এই ভাব 
নাটি উপস্থিত হইবে । যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়াই ডাকুক, ডাঁকিলেই 


শক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মাভ! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ৷” 


অতি শীদ্ত্র ধর্্মাত্ম। হইয়া যার এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। চৈতন্ত 
মহাপ্রভূ্‌ সনাতনকে বলিলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভোগের কামনা, কি 
মোক্ষের কামন! এইরূপ কোন কামন। করিয়া রুষ্ণকে ডাকিতে আরম্ত 
করে, পরে কষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয় । 


“অন্যকামী বদি করে কৃষ্ণের ভজন, 

ন৷ মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন হাচরণ। 
কৃষ্ণ কে “আমা ভ'জে মাগে বিষয় সখ) 
অমুত ছাড়ি বিষ মাঁগে এত বড় সুর্থ ! 
আমি বিজ্ঞ এই মৃর্থে বিষয় কেন দিব? 
চরণীযুত দিয়া বিষয় ভূলাইয 1” 


১৮৬ ভক্তিযোগ । 


স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছত । 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ 
শ্রীমপ্তাগবতা ৫1 ১৯ । ২৭। 


্ 


“যে তাহার পাদপক্পৰ চাহে নাই, তাহাকে ও সকল বাসনা দুর হইয়া 

ষায় বাহ! দ্বারা এমন যে তাহার পাদপল্লৰ, তাহা স্বয়ং প্রদান করেন। 
কাম লাগি কৃষ্ণ ভ'জে পায় কৃষ্ণ রসে; 
কাম ছাড়ি দাস হ'তে হয় অভিলাষে। 

ফ্রব রাজসিংহাসন পাইবার প্রার্থ হইয়া ভগবানকে ডাকিতে আর্ত 
করেন, অবশেষে কৃষ্জরস পাইয়া তীহার “কাম ছাড়ি দাস হইতে” অভি- 
লাষ জন্মিল। 

প্রার্গনা করিতে করিতে একটু ভাবের সঞ্চার হইলেই জারাধন 
আরম্ভ হয়। প্রথমে নিজের স্থার্গের জন্ত প্রার্থনা বই আর কিছুই থাকে 
না, বখন ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে একটু অনুরাগের 
ভাব আসে, তখন তাহার স্তৃতি ও মহিমা কীর্তন করিতে ইচ্ছা হয়। 
সাহার স্ততিগান গুনিলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়, মন তাহার মহিম! 
কীর্ভতনের বিষয় অন্বেষণ করিতে থাকে; যত এইরূপ ইচ্ছার বুদ্ধি হয়, 
ততই তাহার মহিম! এবং স্বরূপ প্রতিভাত হইতে থাকে, হৃদয় আনন্দে 
ভরপুর হইয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে থাকে । ভাব আরও গাঢ় হইলে 
স্ততি, মভিমাগীতি, শ্বরূপকীর্ভন প্রভৃতি ও বাঁহরের জিনিষ মনে 
হয়? তখন ইচ্ছা করে--সমত্ত কামন! বিদায় দিয়! নিকটে বসিয়! কথাটি 
না কহিয়া, কেবল গ্লেই স্থন্দর মোহন রূপরাশি দেখিতে থাঁকি। ইহার 
নাম ধ্যান, কেবল স্বরূপচিস্তাঃ নীরবে শ্বরূপচিস্তা ৷ এই অবস্থায় “ত্যং 
শিবন্ুন্দররূপভাতি হদিমন্দিরে, অবাক হুইয়ে অধীর মন শরণ লইবে, 


চৈতন্তোক্তি পঞ্চসাধন । ১৮৭ 


স্ীপদে | ষখন প্রেম আরও গাড় হইয়া ফাড়ার় তখন সমাধি অথবা লয়। 
আর নিকটে বসা নাই, ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ এমনি উন্মত্ত হইয়া 
পড়ে যে পতঙ্গ যেমন অগ্নলিতে ঝাঁপ দেয়, তেমনি জীব তাঁহার ব্বপার্মিতে 
ঝাপ দেয়। ধ্যান পর্যাস্তও “তুমি, এই আমি”; সমাধিতে আর 'এই 
আমি” নাই কেবল 'তুষি” ; 'আমি' "ভূমির ভিতরে ডুবিয় যায়। অথবা 
“তুমি আমি” জ্ঞানের লোপ হইয়া এক অনির্বচনীয় সভার উপলদ্ধি হয়। 


চৈতন্টোক্ত পঞ্চসাধন। 


চৈতন্ত সনাতনকে ভক্কিসাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন 
তাহাতে বলিয়াছিলেন-_ 
সৎসঙ্গ, কঞ্চসেবা, ভাগবত, নাম, 
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান । 
এই পঞ্চ মধো এক স্বল্প যদি হয়, 
স্ুবৃদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় | 
" চৈতন্তচরিতামৃত 1 
গ্ররূপগোস্থামী তাহার ভক্কিরসামৃতসিন্ধৃতে বলিয়াছেন-__ 
দুরহাত্তৃত বার্য্যেহস্মিন্‌ শ্রাদ্ধ! দুরেহস্ত পঞ্চকে। 
যত্র স্বল্পোহপি সম্বন্ধ; সন্ধিয়াৎ ভাবজুম্মনে ॥ 


“দুরূহ ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা! দুরে থাকুক, 
অত্যরমাত্র সম্বন্ধ হইলেই সৎবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে ।? 


১৮৮ ভক্তিযোগ । 


সাধুসঙ্গ । 
কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, সৎ্সঙ্গ তেমনি ভক্তিপথের সহায় । 
যেমন একদিকে অসংশান্ত্র সম্বন্ধে তক্তিশান্ত্র বারংবার ছুই হাত তুলিয়া 
বলিতেছেন-_ 
সঙ্গং ন কুর্যযাদসতাং শিশ্সোদরতৃপাং ক্চিৎ। 
তশ্যানুগন্তমস্থান্ধে পতত্যন্ধানগোহন্ধবত ॥ 
ভাগবত । ১১1 ২৬। ৩। 
যাহারা অপৎ, ইন্ছ্িয়পরায়ণ, কখন তাহাদিগের সঙ্গে বাদ করিবে 
ন!; এইরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অন্ুুবর্তী যেমন ঘোর 
অন্ধকারে পতিত হয়, তেমনি অন্ধকারময় নরকে পতিত হইবে ॥ 
- অত্যং শৌচং দয়! মৌনং বুদ্ধিস্থীঃ শর্ষশঃ ক্ষম। ॥ 
 শমো৷ দমো৷ ভগশ্চেতি বহসঙ্গাদ যাতি সংক্ষরম্‌ ॥ 
ভাগবত | ৩। ৩১। ৩৩) 
'অসৎসঙ্গে সত্য, শুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা» যশ, ক্ষমা, শম, দম, 
এব্ধ্য সকলই নষ্ট হয়? 
তেশাস্তেযু মুঢ়েমু খগ্ডিতাত্সস্থসাধুষু । 
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিতক্রীড়া মুগেষু চ ॥ 
ভাগবত । ৩। ৩১। ৩৪। 
বঅিসংযতেত্দিয়, যুঢ়। দেহাত্ববুদ্ধি, অসাধু, যোষিৎক্রীড়ামগ অতএব 
নিতাস্ত শোকের পাত্র যাহারা, তাহার্দিগের সঙ্গ করিবে ন11+ 
বরং হুতব্হস্বাল! পি্জরাস্তর্বয বশ্থিতিঃ | 
ন শৌরিচিস্তাবিমুখজনলংবাসবৈশষম্‌ ॥ 
কাত্যায়নসংহিতা | ভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 


চৈতন্টোক্ পঞ্চসাঁধন । ১৮৯ 


'অগ্রিদাহমধ্যে লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি 
ভগবচ্চিস্তাবিমুখ ব্যকিদিগের সংসর্গে বাস করা কর্তব্য নহে। 
তেমনি অপরদিকে ভক্তিলাভসম্বন্ধে সৎসঙ্কের মহিমা! উচ্চরবে কীর্তন 
করিতেছেন-_. 
তক্তিস্তু ভগবন্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে | 
বৃহন্নারদীয়পুরাণ | ৪ | ৩১) 
ভক্তি ভগবদ্তক্ত সঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে। 
রবিল্চ রষ্টিজালেন দিবা হস্তি বহিস্তমঃ | 
সন্তঃ সৃক্তিমরীচ্যৌৈষ্চান্তধবাস্তংহি সর্ববথা ॥ 
বৃতনারদীয়পুরাণ 1 ৪ 1 ৩৭। 
ুধ্য কিরণমালা! দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন। সাধুগণ 
তাহাদিগের সহৃক্কিরূপ কিরণজালের দ্বারা সর্ধবতোভাবে ভিতরের অন্ধকার 
নাশ করেন।' 
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধযসন্থিদো ভবস্তি হৃতকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। 


তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্তুনি শ্রন্ধ! রতির্ভকিরলুক্রমধ্যতি ॥ 
'গব্ত ? ৩। ২৫২৪ 
তগবান্‌ বলিতেছেন-.- 


“সাধুদিগের সংপর্গে আমা শক্িনন্বন্ধীয় হদয় ও কর্ণের হুখজনক কথ 
হইতে থাকে; সেই কথ সম্ভোগ করিলে শীস্রই মুত্তির পথে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, 
রতি ও উৎপন্ন ভক্তি হইয়া থাকে ।” 

প্রহলাদ কহয়াছেন - 

'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাতিবং স্পৃশত্যনর্থাপিগমে। চার্থঃ। 

মহীয়সাং পাঁররজো হভিষেকং নিষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবত ॥ 
ভাগবত ॥ ৭। ৫। ৩২। 


১৯০ ভক্তিযোগ ৷ 


“যে পর্ধ্যস্ত অকিঞ্চন বিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত 
না হইবে, সেই পর্ধ্যস্ত কাহারও মতি, সংসারবাসনানাশের উপায় যে ভগবানের 
চরণপন্, তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে ন11+ 

কিন্তু দাধু কাহার! কিরূপে জানিব? ভগবান্‌ তাহাদিগের লক্ষণ 
বলিতেছেন-_ 


সন্তোহনপেক্ষামচ্চিত্তাঃ প্রণতাঃ সমদর্শনাঃ । 
নিমমা নিরহংকারানিদ্ব স্ব নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ 
ভাগবত 1 ১১1 ২৬। ২৭ 
'সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাহারা আমাগতচিন্ত, প্রণত, 
সমদর্শন, নির্মম, নিরহঙ্কার, নিঘবন্দ, এবং নিষ্পরিগ্রহ | 
তিতিক্ষব: কারুণিকাঃ স্থুহদঃ পর্ববদেহিনাং। 
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ 
ভাগবত | ৩ 1২৫1 ২১। 
দছুহখসহনশীল, দয়াগ্রহৃদয় সকল জীবের স্ুুহৃৎ, অজাতশবত্র, শাস্ত ও 
সুশীল ॥ 
কেহ কেহ বলিয়৷ থাকেন, এরূপ আদর্শ ব্ক্তি কোথায় পাইব? বড়ই 
দুল্ভ। আমার কিন্তু মনে হয় বিশিষ্টরূপে এই ভাব জাবনে দেখাইয়াছেন, 
এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস 
মহাশয়, কি নবদ্ধীপে চৈতন্তদাস বাবাজীর দর্শন অনেকেই অনায়াসে লাভ 
করিতে পারিতেন। এখনও সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে আমি 
মনে করি না, তবে, আমাদিগের তাহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার বিশেষ 
অভাব আছে শ্বীকার করি। গাজীপুরের পাহাড়ী বাবা, কি 
কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন কর! বড় দুষ্ধর নহে। আর সাধুগণ 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন ! ১৯১ 


প্রায় সর্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন; যিনি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি দেখিতে পান। 

আদর্শ-সাধু অনেক না৷ পহিলেও পূর্বোলিখিত ভাঁবগুলি কথঞ্চিৎ 
পরিমাণে জীবনে আরম্ত করিয়াছেন, এরূপ সাধু অনেক দেখিতে 
পাইবেন । বাহার জীবনে এ ভাবগুলি যতদুর স্কুট দেখিতে পাইবেন, 
তাহাকে ততদুর সাধু মনে করিতে হইবে। এইরূপ সাধুদিগের সঙ্গ 
করিলেও জীবন অনেকদূর অগ্রসর হইবে। যিনি প্রাণের সহিত 
ভগবতৎকথা বলেন, আমাদিগের তারই চরণধূলি গ্রহণ করা কর্তব্য । 
এরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইৰ। "সঙ্গ গুণে রং 
ধরবেই” নিশ্চয়। 

সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়, জগাই মাধাইএর উদ্ধার তাহার চূড়ান্ত 
দৃষ্টান্ত । নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন। তিনি এক দাদীর পুত্র 
ছিলেন। তিনি সাধুদিগের সেবায় প্রভূকর্তৃক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 

সাধুসেবায় কি ফল তাহা! তিনি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন__ 

উচ্ছিষউলেপাননুমোদিতোদ্বিজৈঃ সকৃতস্মভুষ্জে তদপাস্তকিন্িষঃ | 

এবং প্রবৃত্তস্থ বিশুদ্ধচেতস স্তদ্বর্্ম এবাজ্সরুচিঃ গ্রজায়তে ॥ 

ভাগবত | ১1 ৫1 ২৫ 

"ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া আমি তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন 
করিতাম, তদ্বারা আমার পাপ দূর হইল; এইরূপ করিতে করিতে 
বিশুদ্ধচিত হওয়ায় ত।হাদিগের যে পরমেশ্বরভজনরূপ ধর্ম, তাহাতে আমার 
মনে কচি জন্মিল।” 

তত্রান্থহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়ত। ুগরহেণাশৃপবং মনোহরাঃ । 


তাঃ শ্রদ্ধয়ামেহমুপদং বিশৃম্বতঃ প্রিয়শ্রবন্তঙ্গমমাভবক্রুচি ॥ 
ভাগবত। ১1 ৫1 ২৬। 


১৯২ ভক্তিযোগ । 


“তাহার! যে অনুপ্রন্থপূর্র্ক মনোহর কৃ্চকথ! গান করিতেন, প্রতিদিন 
শ্রদ্ধার সহিত তাহা গুনিতে শুনিতে ষাহার কথা গুনিতে মধুর সেই ভগবান 
আমার রুচি জম্মিল 1, 

ইং শরৎপ্রাবৃষিকা বৃতুহরেবিশৃম্বতোমেহনুসবং যশোহুমলং | 

সংকীর্তামানং মুনিভিম হাতুভিরক্তিঃ প্রবৃত্তাত্ুরজস্তমোপহা! ॥ 
ভাগবত | ১। ৫1২৮। 

“এইরূপে শরৎ ও প্রাবুটকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্তৃক সংকীর্ত্যমান হরির 
অমল যশ প্রাতঃকালে, মধ্যান্কে ও সাঞ্জাহনে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজ- 
স্তমনাশিনী ভক্তির উদয় জইল।, 

ভক্ত হরিদান বন বেনাপোলের বনে সাধন করেন, তখন তাহার 
বৈরাগ্যৎম্ম নাশ করিবার জন্ত রামচন্দ্র খান একটী বেশ নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। বেস্তা হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার অ.ভপ্রায়ে তাহার দ্বারে বসিয়া 
থাকে, তিন ভগবানের নাম কীর্তন করতে থাকেন। বেশ্তার আশা--. 
নাম জপ শেষ হইলে তাহার সর্ধনাশ কয়া খানের নিকটে ফিরিবে। 
নাম কীর্তন করিতে করিতে হরিদাসের রাও ভোর হইব যায়) একরাত্রি 
গেল। বেহ্থা! দ্বিতীয় রাত্রে উপস্থিত দ্িতীয় রাত্রিও কীর্তনে শেষ হইল। 
তীয় রাত্রে উপস্থিতি এরাত্রিৎ কীর্তন করিতে করিতে শেষ হুইয়! 
গেল। এই তৃতীয় রাজ শেষ হইতে | £১তে বেশ্তা। হরিদাসের চরণে 
পড়িয়া কাদিতে কী'দতে বলিতে "1 গ. "মাম পাপীয়সী, আমার পাপের 

ধখ্যা নাই, তুমি আমাকে রুপা ৭19: নন্ভার কর। সেই শুভ প্রভাতে 
বেষ্তার জীবনে সাধুসঙ্গে * মাম :5 5 নত হউল। 

অন্পৃষ্ত কুলটা ক্র 

প্রনিক্ধ বৈধা হে" পক এভী। 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দশ: (৬ আস্তি। 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ১৯৩ 


আমরাও ত সাধুসলের মহিমা! কত প্রত্যক্ষ করিলাম। রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের চরণরেণু যে কত পাপীর জীবন পরিবন্তিত করিয়া দিয়াছে, 
অনেকে তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত ৷ 

সাধুদিগের দর্শন অভাবে পরম্পরে একত্র মিলিত হইয়। ভগবদালোচনা 
ও ভগবৎকীর্তন করা কর্তব্য । সবান্ধৰে এক স্থানে বসিয়া ভগবন্ধিষয়ে 
বিচার, ভগবানের নাম এবং গুণগান করাও সাধুসঙ্গ । তদ্দারা জীবন 
তক্তিপথে উন্নতি লাভ করে! 


কৃষ্ধসেবা । 


কুঞ্ণসেবা বলিতে অনেক বুঝায় । চৈতন্তদেব অপর এক স্থলে ভক্তির 
পঞ্চ প্রধান সাধন বলিতে কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে স্ট্রীৃর্তির শ্রদ্ধায় সেবন” 
বলিয়াছেন । শ্রীমুর্তির সেবায় যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীমৃত্তি বলিতে অবশ্ত চৈতন্ত কৃষ্ঃমৃত্তিকেই লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ধিনি ঘে দেবতার উপাদক তিনি সেই দেবতার মৃত্তি 
সেবা করিলেই ভক্তিলাভ করিবেন । রামপ্রসাদ, বাজ। রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব কালীমৃত্তির পূজা করিতে করিতে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
ভক্তির সঞ্চার হইলে কখন পরমহংসদেব সেই মূর্তি পস্থবাদিত পুষ্প: 
মাল্যাদি ধার! মনের সাঁধে সুসজ্জিত করিতেন, কথনও দেবীর চরণকমলে 
কমলকুন্ুম অথবা বিন্বজবাস্থাপনপুর্ধক অপূর্ব্ব চরণশোভা সন্দর্শন করিয়া 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। কথন বা রামপ্রসাদের, কখন কমলাকান্তের 
ও সময্াস্তরে নরেশচন্জ্র প্রভৃতি শক্তিসাধকগণের বিরচিত শক্তিবিষয়ক 
সীতগুলি গান করিতেন। কখনও বা কৃতাঞ্জলিবন্ধ হইয়া সরোদনে 
বলিতেন “মা, আমায় দয়! কর্‌ মা, তুই মা রামপ্রদাদকে দয়া কর্লি, তবে 
আমার কেন দয়! করবি না মা? মা, আর্মি শাস্ত্র জানি না? মা, আমি 

১৩ 


১৯৪ ভক্তিযোগ ৷ 


পণ্ডিত নই মা; মা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাহি ও 
না, তুই আমায় দয়া কর্বি কি না বল্‌? মা, আমার প্রাণ যায় মা, 
আমায় দেখা দাও; আমি অষ্ট সিদ্ধি চাই না মা; আমি লোকের নিকটে 
মান চাই না, মা; লোকে আমায় জানুক, মান্ুক, গণুক, এমন' সাধ নাই 
মা, তুই আমায় দেখ! দে।” আহা! কি মধুর, কি উচ্চ ভাব ! কালী পুজা 
করিতে করিতে জীৰন ধন্য হইয়া গিয়াছে, দিষ্কাম ভক্তি অজশ্রধারে 
স্থুরধুনীর ন্ায় প্রবরবেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে । রামপ্রসাদ 
এইরূপে কালী পূজা করিতে করিতে এক দিন ভাবে বিভোর হইয়! 
গিয়াছিলেন £-- | 

“আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে। 
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে 1” 


স বৈমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ববচাংসি বৈকুণগুণানুবর্ণনে । 
করো হরেরমন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতি্ণকারাচ্যু তসকখোদয়ে ॥ 


ভাগবত | ৯। ৪1 ১৮। 


“তিনি কষ্চপদাববিন্দচিস্তায় মন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাকা, হরির মদ্দির- 
মার্জনাদিতে কর ও অচ্যুতের সৎপ্রসঙ্গশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিণ্নে ৷ 


মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দুশো তদ্ভূত্যগাত্রম্পর্শেহজসঙ্গং । 
ঘ্বাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্ুলম্ত। রসনাং তদপিতে ॥ 
ভাগবত। ৯। ৪1 ১৯। 


কষ্ঃমৃত্তির দর্শনে চক্ুদ্বগ্, ভক্তগাত্রম্পর্শে অঙ্গ, কৃষ্ণপাদপন্মে অর্পিতি 
কুলসীর গন্ধে নাদিকা৷ ও তাছাকে নিবেদিত অল্লাদিতে রসনা! নিযুক্ত 
করিলেন ।, 


চৈতন্টোক্ত পঞ্চসাধন। ১৯৫ 


পাদৌ হরে ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরে। হৃধীকেশপদাভিবন্দনে। 


কামঞ্চ দাস্তে নতু কামকাম্যয়া যখোত্তমল্লোকজন শ্রয়। রতিঃ ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ২০। 


হরির ক্ষেত্রে পাদচারণায় পাদদ্বর ও হ্ৃধীকেশের চরণে প্রণামের জন্ত 
মন্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্যবিষয়গুলি ভেগলিগ্ন। না হইয়া 
তগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন । ভগবদ্ত ্রগণকে যে ভক্তি 
আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতমা ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপ করতে করিতৈ-- 

গুহেষু দারেষু স্ৃতেষু বন্ধুষু ছিপোত্তমস্তন্মনবাজপত্তিযু। 

মক্ষষ্যরত্রাভরণায়ুধাদি ঘনন্তকোশেষ করোদসম্মতিং ॥ 

ভাগবত | ৯। ৪1 ২৭। 


“গৃহ, স্ত্রী, পুক্র বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈম্ত, অক্ষয় রত্বাতরণ, অস্ত্রাি, 
অনন্ত ভাগার, কিছুতেই আর তাহার আসক্তি রহিল না । 

ক্রমে পরমা ভক্তি তীহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র 
হরিপাদপন্মে লগ্ন হইয়া রহিল। 

আমারদিগের গ্রামে রামকৃষ্ণ নামে একটি রজ্কবিপ্র ছিলেন। তিনি 
তাহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে একটা কৃষ্ণমূর্তির দেবা 
করিতেন। ইহারই সেবা করিতে করিতে তক্তিলাত করিয়াছিলেন । এক 
দিবদ বেলা পূর্বাহ্ব ১০ কি ১১ ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্জের বাড়ীতে 
বড়ই জাকাঙ্দ সংকীর্ডনের ধ্বনি গুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম, আজ 
রামরুষ্ণের বাড়ীতে কোন বিশেষ উৎসব আছে। বড়ই কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়া তাহার বাড়ীতে গেলাম। তথায় যাহ! দেখিলাম তাহা কখন ভূপিব্ু 


১৯৬ ভক্তিযোগ। 


না। গিয়া দেখি, রামকৃষ্জের একটি অল্পবয়স্ক পৌভ্রী রাজরাজেশ্বরের 
মন্দিরের সম্ভুথে মৃত্তিকা শয়ান, তাহাকে ঘিব্বিয়। এক এক বার রাজ- 
রাজেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কতকগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চ- 
রবে কীর্তন করিতেছে । রাঁমরুষ্ণের ছুই চক্ষে অবিরলধারে অশ্রজল 
ঝরিতেছে, তিনি একবার মেয়েটাকে রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতে- 
ছেন, ও এক একবার অনিমেষনয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইয়া 
কুতাগুলি হইয়া বলিতেছেন «দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয়, এখনি 
নাও; এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্তন হইতেছে, এখন 
ত এস্থল বৃন্দাবন, নিতে হয়, এই কীর্তন থামিবার পুর্বে নাও; আর না 
নিতে হয়, রেখে যাও) তোমার যেমন ইচ্ছা । কিন্ত নিতে হ'লে দোহাই 
তোমার, এই সময়ে নাও, বুন্দাবনে থাকিতে থাকিতে নাও! গেয়েটী 
কলের! রোগাক্রাস্ত, তাহাকে রাজরাজেশ্বরৈর সম্প্রথে শোয়াইয়া প্রসাদ 
খাওয়াইতেছেন এবং রাজরাগেস্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি 
অবাক হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কীর্তনের পরে কন্তাটাকে গৃহে 
ফিরাইয়! লইয়! গেলেন। অপরাহে রামকৃষ্খ আমাদিগের বাড়ী আসিয়া 
ছিলেন, তাহার মুখে গুনিলাম মেক্নেটী আরোগ্যলাভ করিয়াছে । 
“ পুজা, হোম, বজ্ঞ, প্রভৃতি সরল সাধকের পক্ষে ভক্কিলাভের বিশ্বে 
উপায় ! 

বাহার! মুগ্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কিংবা ধাহাদিগের 
ধর্মমত মৃত্তিপূ্জার বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে 
উপলদ্ধি করিয়া তাহার চিন্তা, লীলাকীর্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণ-সেবা । 
“বস্থময় ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিধির খেল! দেখিলে, কাহার 
না প্রাণ তাহাতে ডুবিয়া। যায়? মহধিগণ প্রকৃতিময় তীঁহারই শক্তি দেখিয়া 
ইন্জ, বরুণ, সুর্য, অগ্রি, জল প্রভৃতি ভিন্ন ভির নামে সেই শক্তির অর্চনা 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ১৯৭ 


করিয়াছিলেন । বেদ এই প্রকট শক্তির স্তবস্তকরতিতে পরিপূর্ণ। খাহারা 
সেই মহর্কাণের পদান্ুসরণ করিয়। প্রকাতির ভিতরে ভগবলীল! দেখিঝার 
জন্য একান্তমনে চেষ্টা করিবেন, স্কাহারাই তগবস্তক্কি লাত করিয়া কৃার্থ 
হইতে পারিবেন। প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কবি ওয়ার্ডস্ওয়র্থ যেরূপ 
প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইরূপ আর কাহাকেও 
দেখিতে পাই না। তিনি কিভাবে প্ররুতির ভিতর দিয়া ভগবানের 
সহিত সম্মিলিত হইতেন, তাহা তাহার অঙ্কিত পরিত্রাজকের ছবি দ্বারাই 
প্রতীয়মান হইবে ) 
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১৯৮ ভক্তিষোগ। 


পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণরবি, স্ু্য্যাংশ্তক্নাত বসুন্ধরা, মহাসাগরে 
অন্থরাশি, স্থবর্ণকিরণরঞজিত মেঘমালা প্রভৃতি প্রকৃতির মনোহর দৃশ্তয 
দেখিতে দেখিতে ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন, ব্রহ্ম সম্ভোগে তাহার চিন্ত- 
বুত্তি নিরুদ্ধ হইল । ওয়ার্ড সওয়র্থের প্রাণ এইরূপে প্রকৃতি দর্শন' করিতে 
করিতে ভগবানে ডরবিয়া থাকিত। 

বিশ্বমর ভগবঘিগ্রহ উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন আর্ধ্যথধিগণ প্রকূতিকে 
ভগবানের বিরাটরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবশুপ্রাপ্তির 
জন যে যে উপায় বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান উপায়-- 

খং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি সন্বানি দিশো ভ্রমাদীন্‌ 

সরি সমুদ্রাংশ্চ হরে শরীরং যৎ্কিঞ্চভৃতং প্রণমেদনন্যঃ | 

ভাগবত | ১১1 ২। ৪১। 

“আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্র, ভূতগণ, দিকসকল, সরিৎ্, 
সমুদ্র, বাহা কিছু স্য্ পদার্থ সমস্ত হরির শরীর মনে করিয়! প্রণাম করিবে । 

আমরা যেন চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সমস্ত প্রকৃতির ভিতরে দেখিতে 
পাই “তমেব ভাত্তমনুভাতি সর্ব্ং, তস্ত ভাষা সর্বমিদং বিভাতি'--সেই 
জ্যোতির্শয়ের জ্যোতি সকলেই অনুকরণ করিতেছে, তাহারই আলোকে 
যাহ! কিছু দেখিতে পাই সমস্ত আলোকিত হইতেছে । “জলে হরি, 
স্তলে হরি, চক্জে হরি, সর্ষে হরি, অনলে হরি, অননলে হরি, হরিময় এই 
ভূমগুল ৮ আমরা যেন ভক্তিতে গদগদ হইয়া ভগবান্‌কে বলিতে পারি-- 

“এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভূবন, তোমার প্রীতি 
হইয়ে শতধা, বিচরয়ে সতীর প্রেম,,জননী হৃদয়ে করে বসতি। অন্রভেদী 
অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, থা সবাই তুমি তথ; রবির কিরণে 
তব শুভ্র কিরণ, শশান্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে; সজন. 
নগর, বিজন গহন, বথা যাই ভূমি তথা”। 


ভাঁগবত 


ধরপ্রস্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী । ভগবানের স্বরূপবর্ণন, 
লীলাকীর্তন, শক্তিপ্রচার ও তক্তদ্িগের কাহিনী যে সকল গ্রন্থে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইগুলি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে 
অগশ্রসর হইতে থাকে। চৈতন্য এই জন্তই ভাগবতকে একটি প্রধান সাধন 
বলিয়াছেন । জগতের ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিও ভগবানের লীল! এবং 
মহিম! দেখাইয়! হৃদয়ে তক্তির উদ্রেক করিয়া দেয় বলিয়া ভাগবতের মধ্যে 
গণ্য। গ্যালেন নামক একটি বিখ্যাত যুরোপীয় পঙ্ডিতের ভগবানে বিশ্বাস 
ছিল না, তিনি মানবদেহতত্ব আলোচনা করিতে করিতে মনুষ্যশরীরের 
আশ্চর্যা গঠন ও স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশ প্রভৃতির রচনাচাতুরী দেখিয়া 
ভগবগ্তক্তিতে পূর্ণ হইয়া ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে একখানি গতি সুদ 
প্রস্থ রচন! করিয়াছিলেন । যাহাদিগের সৎসঙ্গ করিবার শ্থযোগের অভাবঃ 
ভাগবত কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদিগের সেই অভাব পুরণ করতে সক্ষম। 


নাম। 
নামকীর্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায় । নামের হিম 
গৌরাঙ্গ 'যে্ূপ কীতুন করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কি ন! 
জানি না! তিনি বারংবার বলিয়াছেন-- 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং 
কলৌ নাস্তোব নান্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরন্াথ! | 


সুবুদ্ধি রায়কে পাপমোচনের উপদেশ (দিবার সময়ে, বলিয়াছেন-- 
“এক নামাভামে তোমার পাঁপদ্দোষ যাবে, 
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে * 


২০০ ভঞ্তিযোগ। 


একদিন কোন সভায় হরিদাস ঠাকুর পর্ডিতগণের সহিত নামের 
মহিম৷ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন-_- 
কেহ বলে “নাম হইতে হয় পাপক্ষয়? ; 
কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়৷” 
হুরিদান কহে "নামের এ ছুই ফলে নহে; 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজরে । 
আনুষঙ্গিক ফল নামের-_মুক্তি, পাপনাশ ? 
তাহার দৃষ্টান্ত ষৈছে স্ৃর্ধ্যের প্রকাশ” । 
চৈতত্চরিতামূত । 
শ্রীমভাগবতের একাদশ স্বন্ধে খষভনন্দন কবি জনক রাজ্ঞাকে 
বলিয়া ছিলেন-- 
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগে ভ্রতচি উচ্চৈঃ। 
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায় ত্যুম্মাদবন্ন ত্যতি লোকবাহাঃ ॥ 


ভাগবত 1 ১১ । ২। ৪০1 


ভিগবানের নাম ও লীলাকীর্তনরূপত্রত ধিনি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে হৃদয়ে 
অনুরাগের উদয় ও চিত্ত জরবীভূত হয়, স্থৃতরাং তিন্বি কখন উচ্চৈতস্বরে 
চাস্ত করেন, কর্ন রোদন করেন, কখন ব্যাকুলিতচিত্তে চীৎকার করেন, 
কখন গান করেন এবং কখন উলন্মাদের স্যার নৃত্য করেন।, 
নাম কীর্ভন করতে করিতে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পাপের 
নাশ হয় । র্‌ ূ্‌ 
' অংহঃ সংহরেদখিলং সকৃদয়াদেব সকললোকস্ত | 
তরণিরিব তিমিরজলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরেননামঃ ॥ 


চৈতন্টোক্ত পঞ্চাধন। ২০১ 


“একবার মাত্র যে নাম উদয় হইলে সকল লোকের অখিল পাপ দুর 
হয়, পাপতিমিরজলধির তরণীর স্তায় সেই যে অগন্ঙ্গল হরিনাম তাহ 
ক্ষযযুক্ত হইন্তেছে ।' 

চেভোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ববাপণং । 
খ্রোয়; কেরবচক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌ ॥ 
মানন্দান্থুধিবর্ধনং প্রতিপদং পুর্ণামৃতাস্বাদনং | 
সব্বাতুস্মপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥ 

পদাবলী। 


“শকষ্খসংকীর্ভনে চিন্তদর্গণ মাঞ্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর 
হয়ঃ যে বিষয়বাসনা মহাদাবাগ্রির হ্ঠায় আমাদিগকে নিরস্তর দগ্ধ করি- 
তেছে সেই বিষয়বাঁসনা নির্বাপিত হয়ঃ চন্দ্রের জ্যোতম্নায় যেমন কুমুদ 
কুটিরা উঠে, শ্্ীষ্ণসংকীর্ভনে সেইর'প আত্মার মঙ্গল প্রস্ক।টিত হয়) ক্রন্ধ- 
বিদা। অস্তর্য্যম্পশ্ারূপ! বধূর স্তায়, বধু যেমন অস্তঃপুরের অস্তঃপুরে অবস্থিতি 
করেন, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদরের অতি নির্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত 
থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, গুহাতিগুহা , 
শ্রীকুষ্চমংকীর্ভন সেই ব্রহ্গবিদ্যার জীবনত্বরূপ ; ইহ! দ্বারা আনন্দসাগর 
উথলিগ্া। উঠে; ইহাদ্ধ প্রিপদে পর্ণামতের আহ্বাদন ; ইহাতেই মানুষ 
রসে ডুবিয়! আস্মহার: ₹ইয়। যায় * 

বন্ধবাদ্ধৰ একত্র হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সন্কীর্তন করার 
শ্তায় আনন্দের ব্যপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর 
উথলিয়। উঠে, প্রাণে শাস্তি পাঁওয়! যায়, বিষয়বাসন। ভস্ততঃ সেই সময়ের 
জন তিরোহিত হর | ক্রমাগত নামসঙ্কীর্ন করিলে অবস্থাই মানুষ পরম- 
পদলাভ করির! কৃতার্থ হয়। 


২০২ ভক্তিবোগ । 


কিরূপে নামকীর্তন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গৌরাঙ্গ তাহার ভক্তু- 
দিগকে উপদেশ দিয়াছেন-_. 


তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষু্রনা । 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ | 


“তৃণ হইতেও নীচ এবং রুক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়। নিজে অভিমান 
ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম কীর্তন করিবে 

ভগবানের কোন্‌ নামে তাহার কি শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে, নাম- 
সঙ্কীর্ভনের সময়ে তাহার চিন্তা করা প্ররোজনীয়; তাহা না করিলে 
কীর্তনে লাভ কি? কেবল আমোদের জন্য কীর্তন হইলে সে কীর্তন বুথা। 

নাম জপ করিতে হইলেও নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হইবে । 
যিনি বে নাম নন্্ুশ্বর্ূপ জপ করিবেন, তাহার অর্থও শক্তি তাহার পক্ষে 
জানা আবশ্তাক । 


মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো নজানাতি সাধকঃ। 
শতলক্ষ প্রজপ্তোহপি ত্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ 
মহানির্বাণতন্ত্র । ৩। ৩১। 


“যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিনব মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লক্ষবার 
জপ করিলেও তীহার মন্ত্র লিদ্ধ হইবে না) ধ 

উপযুক্ত গুরুর নিকটে কোন নামে দীক্ষিত হইলে জীবনের অনেক 
উপকার হয়। আর যিনি উপযুক্ত গুরু দ্বারা উপদিষ্ট তিনি ভাগ্যবান্‌। 
বিনি উপযুক্ত গুরু পান নাই তীহার৪ যে নামে শ্রদ্ধা হয়, ব্যাকুলভাবে 
তাহ। জপ করা কর্তব্য । ভগবান্‌ এরূপ লোককে সময়ে উপযুক্ত গুরু 
মিলাইয়া দেন। 

কিরূপভাবে জপ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে খষিগণ উপদ্দেশ করিয়াছেন 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাঁধন। ২৩৩ 


প্রণবো ধনুঃ শরোহাত্ধ। ব্রহ্ম তর্ক্ষ্যমুচ্যতে । 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরব তম্ময়ো ভবে ॥ 
মুণ্কোপনিষৎ। ২1৪) 
প্রণব ধনুন্বরূপ, আত্মা শরম্বরূপ, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। স্থির প্রশান্ব- 
চিতে প্রণবধন্থৃতে টঙ্কার দিয়া নিজের আত্ম দ্বারা ব্রহ্গলক্ষ্য বিদ্ধ করিতে 
হইবে | শর যেমন বিদ্ধ পদার্থের ভিতরে তন্ময় হইয়া যায়, আত্মাও 
তেমনি ব্রহ্গেতে তন্ময় হইয়া যাইবে । চাঞ্চলাবিহীন হইয়। প্রণব জপ 
করিতে করিতে আত্মাকে ব্রন্মেতে ডুবাইয়৷ ফেলিবে। 
জপের মাহাত্ম্য প্রচারস্থলে মনু বলিয়াছেন-_- 
বিধিষজ্ঞাজ্জপযজ্ঞে। বিশিষ্টোদশভিগু পৈঃ। 
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহনে। মানসঃ স্মৃতঃ ॥ 
'মনুলংহিতা । ২। ৮&। 
দশপৌর্ণমাসাদি বিধিষজ্ঞ হইতে জপ দশ গুণ শ্রেষ্ঠ, উপাংগু জপ শতগুণ 
শ্রেষ্ঠ, মানস জপ সহঅগুণ শ্রেগ্ । 
জপ তিন প্রকার-প্রথম উচ্চরবে ; দ্বিতীয় উপাংগু, নীচম্বরে, অতি 
নিকটস্থ অপর ব্যক্ি যাহা শুনিতে পায় নাঃ ভূতীর মানস অর্থাৎ মনে 
মনে জপ। ূ 
জপ্যেনৈধ তু সংসিধ্যেদত্রাহ্মাণো নাত্র সংশয়ঃ । ৮. : 
কুর্ধ্যাদন্যনবা কৃর্ষ্যানৈত্রে। ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 
মন্ুসংহিতা ) ২। ৮৭1 
'ত্রাঙ্মণ জাগাদি করুন বা না করুন একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ ₹ইতে 
পারেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 1 
যাগাদি ন। করিয়াও একমাত্ত জপ দ্বারাই সিদ্ধ হওয়া ষায়। জপের 
জন্ত তিনটি সময় প্রশস্ত -- 


২০৪ ভক্তিযোগ | 


(১) ব্রাহ্মমুহ্র্ত । 

সাধকগণ এই সময়টির বিশেষ পক্ষপাতী | মুসলমান সাধক কবিগণ 
বলেন এই সময়ে প্রভাতসমীরণ ভগবানের নিকট হইতে ভক্তদিগের 
নিকটে স্বর্গের সংবাদ লইয়া আইসে এবং ভক্তদিগের নিকট+ হইতে 
ভগবানের নিকট সংবাদ লইয়া যায়। 

(২) প্রদোষ। 

(৩) নিশীথ। 

যে যে স্থান প্রশস্ত তাহার ত'লিক! দিতেছি __ 


পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ববতমস্তকং 
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্কুনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্‌। 
উদ্ানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। 
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্ত নিক্তং গৃহং । 

সাধনেবু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাং। 

অথব! নিবসেপ্ত্র ষত্র চিন্তং প্রসীদতি ॥ কুলার্ণবতন্তর। 


'পুণাক্ষেত্র নদীতীর, গুহা, পর্বতশ্ঙ্গ, তীর্ঘন্থান, একাধিক নদীর 
মিলনস্থান, পাবিজ্র বন, নিজ্জ্ন উদ্যান, বিহৃমূল, গিরিতট, দেবতার মন্দির, 
সমুদ্রের কূল, নিজের গৃহ, অথবা বে স্থলে চিত্ত প্রসন্ন ভয়। 

ব্েচ্ছ অর্থাৎ ধর্মমছেষী, ছুষ্টচরিঝ ব্যক্তি, হিংশ্রক পশু অথবা সর্পের 
ভয় যে স্থলে আছে, কুলার্শবতস্ত্রানথদারে এরূপ স্যলে জপ নিষিদ্ধ। হেতু 
সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন ৭ 

মনের সহিত ক্রমাগত জপ করিলে কি লাভ হয়, কবির তাহা 
আপনার জীবনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তিনি তীহার ঠৌহায় তাহা 
প্রকাশ করিয়াছেন-__ 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ২০৫ 


কবির তৃতু করতে তু তৃয়া, মুঝমে রহি নহু। 
ওয়ারে! তেরে নাম্‌ পর্‌, জিৎ দেখতি ত তু॥ 

“কবির তুমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেল, আর কবির আমাতে নাই, 
বলিহারি তোমার নামে ! যে দিকে দেখি সেই দিকেই তুমি 

কবির তৃতু করতে তু ভূয়া, তুঝমে রহে সমায়। 
তোম্হি মাহি মিল রহা, আব মন অনৎ ন যায় ॥ 

"কবির তুমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া 
রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়। গেল, এখন আর মন অন্ত দিকে 
যায় না । 

ঞ্প করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ডুবির 
যান, চারিদিকে তাহাকে ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না; সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ময় 
ভগবৎস্থত্তি হইতে থাকে 


তীর্ঘে বাম। 
তীর্থভ্রমণ অথবা তীর্থে বাস করিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়। 
তীর্থকে পুণ্যস্থল বলে কেন ? 
প্রভাবাদস্ভুতাভুমেঃ মলিলস্থ) চ তেজসা | 
পরিপ্রহান্ম,নীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যত৷ ন্কৃতা ॥ 
কাশীথণ্ড। 
ভূমির ফোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অন্কুত তেজ, কিংবা 
মুনিদিগের অনুষ্ঠানজন্ত তীর্থ পুণাস্থল বলিয়া কীর্তিত হয়। 
জালামুখখখীতীর্ধে গিরিনিঃস্থত বহ্িশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উঞ্ণ 
প্রশ্রবণ, কেদারনাথে তুষারমগ্ডিত গিরিশৃজ, হরিদ্বারে রমণীরসলিলা 
ভাগীরঘী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ তক্কিরসে আগ্লত হয়? আর 


২০৬ ভক্তিযোগ। 


বন্দাবনে শ্রীকষ্চকে স্মরণ করিয়া, নবন্বীপে গোরাঙ্গের লীল! মনে করিয়া, 
বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের বোধিবৃক্ষমূলে বসিগ্নঃ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্তিচিহু 
দেখিয়া কাহার ন৷ হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়? আর কেবল সাধু-স্থতির 
কথাই ব। বলিব কেন? তীর্স্থলে মহাপুরুষগণের সঙ্গতি পাইয়া যে কত 
লোক কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও প্রাণে ভঞ্জিব সঞ্চার হয় । 


আত্মনিবেদন । 
ভগবান্কে লাভ করিবার একটা উপায়-- 
কাষেন বাচ। 'মনসেক্দিয়ৈরব। বুদ্ধ্যাতুনা বানুস্যতম্বভাবাৎ। 
করোতি দ্য সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েত্তৎ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৩৬ 
“কায, বাক্য, মন, ইন্জ্রির, বুদ্ধি ও চিন দ্বারা যাহা যাহা করা হয়, 
সমস্ত পরাৎপর নারায়ণেতে অর্পণ করিবে ।” 
গীতায় ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন _ 
যকরোবি যদশ্বাসি যজ্জুহো যি দদাষি যু । 
যত্তপস্তমি কৌন্তেয় ততকুরু্ধ মদ্পণিম। * 
ভগবদগীতা | ৯। ২০। 
'কার্ধা, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্ত। যাহা কিছু কর, সে সমস্ত, হে অজ্জুন, 
আমাতে অর্পণ করিও 1” ই | 
যে ব্যক্তি কার্ধ্য, বাক্য, চিন্তা, সমস্ত ভগবানেতে অর্পণ করিতে চেষ্টা 
করে, তাহার প্রাণ পবিত্র ও ভক্কিপূর্ণ হইবেই | 
যাহা কিছু করি, বলি, ভাবি তাঙ্া নমস্তই তাহার জন্ত, তাহাকে 


আত্মনিবেদন ৷ ২০৭ 


নিবেদন ন1 করিয়া কোন কার্ধ্য করিব না, কোন বাক্য বলিব না, কোন 
চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, দি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ের ভিতরে দৃঢ় 
করিয়া লইতে পারি, তবে আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া! যাইবে । 
সকল বিষয়েতে তাহাকে স্মরণ করিতে গেলে মানুষ তাহাতে আকৃষ্ট ন! হইয়া 
থাকিতে পারে না। 
ভক্তিপথের কয়েকটি প্রধান সহায়ের নাম করা হইল। এখন, ভগবান্‌ 

উদ্ধবকে তক্তিলান্ের উপায় সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
করিয়া এই বিষয়টা শেষ করিব। 

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্মম্মদনু কীর্তনং | 

পরনিষ্ঠ। চ পুজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম-॥ 

আদরঃ পরিচধ্যায়াং সর্ববাঙ্গৈরভিবন্দনং | 

মন্তৃক্তপুজীভ্যধিকা সর্ববভূতেষু মম্মতিঃ ॥ 

মদর্থেত্ধ ঈগচেষ্টাচ বচসা মদ্গুণেরণং | 

ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্ববকামবিবর্জজনং ॥ 

মদর্েহর্থপরিত্যাগো! ভোগন্য চ সুখস্য চ। 

ইঞ্টং দণ্ডং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ত্রতং তপঃ ॥ 

এবং ধন্মৈমনুষ্যা ণামুদ্ধবাতনিবেদিনাং। 

ময়ি সংঙ্তায়তে ভক্তিঃ কোহিন্টোরধোঁহ স্যাবশিষ্যতে ॥ 

ভাগবত । ১১1 ১৯। ২০২৪1 


“আমার অমৃত কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার অস্কীর্তন, আমার 
পুজায় নি, স্ততি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচ্য্যায় আদর, সর্বাজ 
দ্বার আমার অভিনন্দন, আমার তক্তদিগের বিশেষভাবে পুজা, সর্বতৃতে 
আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্ত অঙ্গেষ্টা, বাক্যন্বার। আমার গুণ 


২০৮ তক্তযোগ | 


কথন, আমাতে মন সমর্পন, অন্ত অভিলাষবর্্জন, আমাকে পাইবার জন্ত 
অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, মোহ, জপ, 
ব্রত, ও তপস্তা--হে উদ্ধব, এইরূপে ধাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন 
তাহাদিগের এই সকল ধর্ম দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মে; এমন বাঞ্তির আর 
কি অর্থের অভাব থাকে ? 
ভগবান্‌ বলিলেন-_-এই উপায়গুলি অবলম্বন করিলে আমাতে ভ 

জন্মে, আমাতে যাহার ভক্তি জন্মে, তাহার আর কিসের অভাব থাকে ? সে ত 
কৃতার্থ হইয়া যায়। 


একা গ্রতাসাধন | 


সকল প্রকার সাধনের জঙ্যই একাগ্রতার বিন্ষে প্রয়োজন) একাশ্বতা 
না থাকিলে কোন প্রকারের সাধনা দ্বারতি কুতকার্ধ্য হওয়া যায় 
না। চিত্তবিক্ষেপ সাধনের প্রধান অন্তরায় । আত্মচিস্তা করিতে বসিয়াছি, 
চিন্তবিক্ষেপ আসিয়া মনকে অপর একদিকে লইয়। গেল, আত্মচিস্তার 
গাচত্ব চলিয়া গেল, যে টুকু জমাইস্াছিলাম ফাক হইয়া গেল, এবপ ভাব 
আমাদের জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাইয়াছি। কোন সাধু মহা- 
পুরুষের নিকটে বসিয়া তীহার উপদেশ শুনিতেছি, ইতিমধ্যে বাড়ীর বেগুণ 
ক্ষেতের কথা মনে পড়িয়া গেল; সাধুর উপদেশ বায়ুতে বিলীন হইতে 
লাগিল, শ্রোতা তীহাঁর বাটার অস্তঃপুরের কোণে বসিয়া বিষয়ের ভাবনায় 
ডুবিয়! রহিলেন ; এক্প চিত্তচাঞ্চল্ঃ বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন | 
নাম জপ করিতে '্সারস্ত করিয়াছি, মালা হস্তে ঘুরিতেছে, জিহ্বা 
নড়িতেছে, কিন্তু মন কোন প্রজার খাজন! উসুল করিতে বপিয়াছে; 
₹কীর্তন হইতেছে, তাৰ খুব জমাট বীধিয়াছে, ইহারই মধ্যে ফাকে মন 


একাগ্রতা সাধন | ২০৯ 


একবার কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র যোগাড় করিয়া আদিল? বৃন্দাবনে 
গোবিন্বজীর মন্দিরে ভাবে পূর্ণ হইয়া আরতি দেঁখিতেছি, ইতিমধ্যে 
খিড়কীর পুকুরটা সংক্কার করিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল; শয়নের সম 
ভগবান্‌কে একটাবার ডাকিয়াছি, তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমি 
কোথায়? আমি হয় ত তখন একটা তেঁতুল বৃক্ষের ছুইটী পত্র নিয়া সরিকের 
সঙ্গে মহাবাগ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইরূপ চিত্তবিক্ষেপ শ্বর্গের পথে 
অগ্রসর হইধার প্রধান শত্রু । 

ভক্তিসাধনের যে উপায়গুপি বলা হইয়াছে, তাহা দৃঢ়ভাবে অভ্যাস 
করিতে করিতে ইহা অনেকটা কমিয়া যায় । মহর্ষি পতঞ্জলি চিন্তবিক্ষেপ 
দূর করিবার আটটি প্রধান উপায় বলিয়াছেন-_ 


১। তৎপ্রতিষেধার্থমেকতন্বাভ্যাস) । যোগসূত্র । 


চিত্তবিক্ষেপ দুর করিবার জন্য কোন একটি আপনার অভিমত-তত্ব 
অভ্যাস অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের নিবেশ করিবে | ত্রমাগত একটিমাত্র 
বিষরে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্ট৷ কৰিলে 
একাগ্রত। জন্মে, চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয় । 


২। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থুখছ্খ 
পুণ্যাপুণাবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদম্‌। 


সুত্থীর প্রতি ঈর্ষা না করিয়া সৌহার্দ্য, দুঃখীর প্রতি ওদাসীন্ত না 
দেখাইয়া পা, পুণ্যবানের প্রতি বিদ্বেষ না করিষ্কা তাহার পুণোর অন্ু- 
মোদনে হর্ষ ও অপুণ্যবানের প্রতি অনুমোদন কি ছ্েষ না করিয়া উপেক্ষা 
সাধন করিলে চিত্ত প্রফু্ হয়? চিত্ত প্রফুল থাকিলে বিক্ষেপ দূর হয়। রাগ, 
দ্বেষাদি বিক্ষেপ উত্পাদন করে, মৈত্রী করুণা প্রভৃতি দ্বারা দ্বেষাদি সমূলে 


উম্মুলিত হইলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, প্রসন্নতা হইতে একাশ্রতার উৎপভি। 
১৪ 


২১০ তক্তিযোগ । 


৩। প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য। 

প্রাণায়াম মন একাগ্র করিবার উপায়। সমস্ত ইন্দ্রিরবৃতিগুলি 
প্রাণের ( দেভন্ক বাযুর ) বরত্তির উপরে নির্ভর করে বলিয়া এবং মন ও 
প্রাণের স্ব স্ব ব্যাপারে পরস্পরের একযোগ থাকার সমস্ত ইন্দিয়বুত্িনিরোধ 
ছার! প্রাণকে জয় করিতে পারিলে মনের একাগ্রতা জন্মে! 

প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকটে শিক্ষা করা 
কর্তব্য । গুরু ভিন্ন শিক্গ; করিগে অনিষ্ট হইতে পাৰে। 

৪1। বিষয়বতী ব| প্রবুত্তিরতপন্না স্থিতিনিবন্ধনী | 

নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিলে দিব্য গন্ধজ্ঞান, জিহ্বাগ্রে রসন্ঞান, তান্বপ্রে 
রূপজ্ঞান, জিভবামধ্যে স্পর্শজ্ঞান, এবং জিহ্বামূলে শবজ্ঞান জন্মে । 
এইকপ জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত একাগ্র হয়। 

এই উপায়টি ষাভার! যোগশিক্ষ। করিয়াছেন তা হারা বুঝিতে পারেন । 

৫। বিশোক। ব৷ জ্যোতিত্মতী । 

শোকশূন্ত এবং সান্তিকভাবে পূর্ণ হইলে চিন্ক স্থির হর। যিনি পবিত্র 
' সান্ধিক ভাব সাধন করিতে করিতে রজোভাবকে দুর করিতে পারিয়াছেন 
এবং কিছুতেই শোক করেন না, তাহার চিত্তবিক্ষেপ থাকিতে পারে না । 

৬। বীতরাগবিষয়ং ঝা চিত্তম্‌। 

যাহার! বিষয়বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগের চিতসন্বন্ধে চিন্তা 
করিলে একাগ্রতা! সাধন হয়। সাধুদিগের বিক্ষেপ-বিহীনচিত্ত যাহার 
চিন্তার বিষয় হয়, তিনি অবশ্ঠই এ চিন্তা দ্বারা বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হন। 

৭। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা। 

স্বপ্ন অথব! নির্া জ্ঞানকে অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির হয়। সুন্দর 
কোন স্বপ্ন চিন্তার বিষয় করিলে, অথবা! কি সুখে ঘুমাইয়াছি, কিছুমাত্র 
বিক্ষেপের বিষয় ছিল না, এইরূপ বারংবার চিন্তা করিলে চিন স্থির থাকে । 


একাগ্রতাসাধন ৷ ২৯১ 


৮। যথাভিমতধ্যানাছ । 

যাহাতে মনের গ্রীতি জন্মে এমন কোন বস্তুর ধ্যান করিলে চিত্ত 
একাগ্র হয়। বাহিরে চন্্রাদির, ভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদির ক্রমাগত ধ্যান 
করিলে চিত্ত স্থির হয়। কোন প্রির বস্তু চিন্তা করিতে প্রাণ বড়ই স্্রখী 
হয়, মন তাহা! ছাড়িতে চাহে নত তাহাতে মন বপিতে বসিতে চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে। কোন ব্যক্তি কি বস্তর প্রতি ইন্দ্রয্নলালসাজনিত 
আকর্ষণ খাকিলে তাহার ধ্যানে চিন্ত স্থির হওয়া দূরে থাকুক বরং 
রিক্ষেপই জন্মিবে । 

নিন্মল ভালবাসার পান্র বাহা তাহারই চিস্ত! দ্বারা একাগ্রতা সাধন 
হয়| এ বিষয়ে একটি গল্প আছে--একটি ছাত্র গুরুর নিকটে বেদাধায়ন 
করিতে গিয়াছিল। গুরু দেথিলেন বেদপাঠের সমর ছাত্রটির মন স্থির 
থাকে না, বারংবার এদিক ওদিক যার়। ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, .. 
“তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন?" ছাত্রটি বলিল, “আমার একটা 
অত্যন্ত প্রিপ্ন মহিষ আছে, ত:হারই কথা মনে পড়ে, সুতরাং চিত্ত স্থির 
করিতে পারি না) শুরু বলিলেন, “তবে তুমি বেদপাঠ ক্গাস্ত রাখিয়া 
কিছুকাল তোমার প্রি মাহষটির বিষয় চিন্তা কর।” ছাত্রটি একা্ডে 
বসিয়া তাহারই চিন্ত। আরম্ভ করিল । কিছুদিন পরে গুরু এক দিবস একটা 
ক্ষুদ্র দ্বারের অপর গার্খে বসিয়া! ছাত্রটিকে ডাকিলেন, “তুমি এদিকে এস, 
পুনরায় তোমার বেদাধ্ায়ন আরম্ভ হইবে ।” ছাত্রটি আসিল। গুরু 
দেখিলেন, এপর্য্যস্ত চিন্ত স্থির হয় নাই ; আবার ছাত্রটিকে মহিষের ধ্যান 
করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায়, তাহার প্রিন্ন মহিষের ধ্যানে 
বসিল। কয়েকদিন পরে আবার গুরু আসিয়া সেই দ্বারেরু ₹ পর পার্খে বসিয় 
তাহাকে ডাকিলেন; ছাত্র এইবার উত্তর করিল, “আমি কির্পে আপনার 
নিকটে উপস্থিত হইব? আমার শৃষ্ষ ছারে বাঁধিবে । গুরু বুঝিলেন, 


২১২ তক্তিযোগ | 


মহিষে ইহার সমাধি হইয়াছে, চিত্ত স্থির হইয়াছে । ছাত্রকে বলিলেন 
এস, এস, তোমার শুঙ্গ বাধিবে না» আমি তাহার প্রতিবিধান করিব ?, 
ছাত্রি গুরুর নিকটে আদিলেন, বেদপাঠি আবরুস্ত হইল। মহিষের ধ্যানে 
শিষ্যের এমনি একাগ্রতাসাধন হইন্লাছে যে অতি অন্নকালের মধ্যে তিনি 
বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। 

ভ্রাটকসাধন চিত্ত স্থির করিবার একটি প্রধান উপায়! উপসংহারে 
ভক্তিসাধনসন্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন ৷ সাধনের জন্য যে 
উপার়গুলি বলা হইল তাহা অবলম্বন করিয়া কেছ মনে করিবেন না বে 
ভা! দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার দাবি জন্মিল বা সাধক তাহার 
স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারা ভগৰান্‌কে বদ্ধ করিতে পারিবে | মানুষ ভগবান্কে 
পাইবার ভন্য যাঁহাই করুক না, কিছুই প্রচুর নহে? ক্ষুদ্র মনুষ্য 
তাহ'র ক্ষুদ্র শক্তি লইর়৷ এমন কি করিতে পারে যাহার দ্বারা অনস্তশত্তি- 
মান্‌ ভগবান্‌ তাহার বশ হইবেন ? তবে কিনা ভক্তবৎসল আপনা হই তেই 
ভক্কের অধীন হইয়া পড়েন। একদিন যশোদ! শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জ দ্বার: 
বন্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বন্ধন :করিতে গিয়া দেখিলেন যে 
রজ্ছু ছুই অগ্গুলি নান হইয়া .পড়লঃ তখন আরও রজ্জ সংগ্রহ করিলেন, 
তাহাও ছুই অর্থুলি নান হইল ) ত্রমান্বরে গুছে যত রজ্জু ছিল, একত্র 
করিদ বন্ধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; আশ্চর্য্য এই, সকল রজ্জুই 
ছুট অনলি কম হইয়া পড়িল, বোন মতেই কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে সঙ্গ 
হইলেন না । যশোদা এৰং অন্তান্য গোপীগণ নিতান্তই বিন্মিত হইলেন । 


স্বমাতুঃগ্রিক্গগাত্রায়। বিস্রস্তকবরঅজঃ | 
দৃষ্ট। পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়াসীও সবন্ধানে ॥ 


ভাগবত । ১০1৯1 ১৮ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। ২১৩ 


চা 


“মাতার গাত্র ঘর্মান্ত ও কবরীর মাল! বিশরস্ত হইয়া পড়িল। তাশরর 
পরিশ্রম দেখিয়া কৃষ্ণ কপাপরবশ হইয়া আপনা! হইতৈই বদ্ধ হইলেন 1, 
এবং সংদশিতাহাঙ্গ হরিণ! ভূত্য বশ্যাতা । 
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥ 
ভাগবত 1 ১০। ৯1 ১৯। 
“এইরূপে কৃষ্ণ দেখাইলেন নে, যদিও এই ক্রহ্াণ্ড এবং ব্রহ্ধাগাধিপতি 
তাহার অধীন এবং তিনি কাহার৪ অধীন নহেন, তথাপি তিনি সব্বদা 
তাভার ভৃত্যের অধীন বটেন !, 
তাহাকে কেহ সাধন! দ্বারা কি স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা বশ করিতে পারেন ন, 
কিন্ত ধিনি তাহার দাস হন, তাহারই তিনি দাস। যে মনে করে, আমি 
তাহাকে সাধন ও ক্ষমতা দ্বারা বশ করিব, সে নিতান্ত ভ্রান্ত । যিনি তৃণ 
হইতে নীচভাব সাধন করিতে থাকেন এবং মনে করেন তাহার ক্কুপা 
ভিন্ন সাধন দ্বারা তাহাকে পাইবেন না, তিনিই তাহাকে লাভ করেন; 
তগবান্‌ তাহার সাধনের পরিশ্রম দেখিয়া তাহাকে কপ! করেন। 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । 


যাহার! হঠাৎ ভগবৎ্রুপ। উপলব্ধি করিয়৷ কৃতার্থ হইয়া যান, তীহা- 
দিগের কথা শ্বতন্ত্রঃ সেইরূপ ভাগ্যবান কজন তাহা বলিতে পারি না। 
সাধারণতঃ আমাদিগের স্থায় লোকের ভক্তিলাভের জন্য নানাবিধ উপায় 
অবলম্বন করা কর্তব্য। ভক্তিবীজ-বপনৈর উপযুক্ত ক্ষেত্র কিরূপে 
প্রস্তত করিতে হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে! এখন ভক্তি কি 
ভাবে পরিপক্ক হয়, ভক্তের জীবনে ক্রমে কি কি লক্ষণের বিকাশ হয়, 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


২১৪ ভাক্তযোগ । 


শ্রীমস্তাগবতের একাদশ স্বন্ধে দেখিতে পাই, রাজষি জনক কর্তৃক 
পৃষ্ঠ হইয়া মহাঁভাগবত ধষভগন্দন হরি ভগবদ্ক্তদিগকে অতি উত্তম, মধ্যম, 
ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করি অধমেব লক্ষণ বলিতেছেন__ 
অর্চয়ামেব হরয়ে পুজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে-- 
ন তন্তক্তেযুচান্তেষু সঃ ভক্তঃ প্রকৃত? স্মৃত; ॥ 
ভাগবত 1১১২ ২৭7 
'বিনি শ্রদ্ধাপূর্ধক প্রতিমাতে রিপা করেন, তিনি হরিভক্তি কি 
অন্ত কাহারও পুজা করেন ন', তিনি প্রকৃত ভক্ত, অর্থাৎ তাহার প্রাণে 
ভক্তি জন্বিয়াছে, ক্রমে উত্তণ হইবে 1; 
ধাহারা প্রতিমা পুক্তা করেন, তীভাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঈশ্বরে 
কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার ভাব জন্মিরাছে,+_-তীহার নাম কর! ও তার জন্য উপবাস 
করার কিঞ্চিৎ প্রবুতি জন্মিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরভক্ত কিংবা অন্ত কাহার প্রতি 
শরদ্ধ। জন্মে নাই--তাহারা এই শ্রেণীর নিরুষ্ট ভক্ত । 
এই শ্রেণীর ভক্তদিগের স্থার্থান্ুরোধে মন্জকাধা করিভে বড় আটকার 
না, তবে কখনও মনে একট আধটু বাধে । এখনও দানুষের প্রতি ভাল 
আব হয় নাই, অহঙ্কারটি স্মন্দর আছে, শক্রদিগকে ভব করিবার ভাবটি 
বিলক্ষপ আছে, ক্রোধ? লোভ, মোহ আছে, কেবণ ভগবানে একট শ্রদ্ধা 
হইয়াছে, ক্ষেত্রটি অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তত হইয়াছে মাত্র । 
মধ্যমের লক্ষণ :-_ 
ঈশ্বরে তদধীনেধু বালিশেষু দ্বিষৎ্ন্ত চ। 
প্রেমমৈত্রীকৃপাপেক্ষা যঃ করোতি দ মধ্যম; ॥ 
ভাগবত | ১১1২ ৪৬1 
“যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভভ্তদিগের সহিত বন্ধত্ব, মূর্খ ব্যক্তিদ্িগের প্রতি 
রুপা, শক্রুদিগকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধাম ভক্ত 1 


তক্কির ক্রম ও তক্তের লক্ষণ । ২১৫ 


এবার ক্ষেত্রটি পুর্ববাপেক্ষা অনেক প্রস্তত হইয়াছে ঈশ্বরে শ্রদ্ধার 
স্তলে অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে ; ভক্তদিগের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার 
হইন্াছে, সাধুসঙ্গ করিতে প্রাণের টান হইয়াছে; মূর্খ দিগের প্রতি পূর্বে 
দ্বার ভাব ছিল, এখন রূপার ভাব আদিরাছে; শক্রদিগের সম্বন্ধে পূর্বে 
প্রাণ দ্বেষচিংদায় জর্জরিত ছিল, এখন উপেক্ষা দ্বেষহিংসার স্থল অধিকার 
করিয়াছে । এখনও সকলের প্রতি সমান ভাব আসে নাই) এখন 
পর্ধ্যন্ত৪ ভগবদ্তক্কির প্রাবনে নমস্ত একাকাব করিয়া ফেলে নাই । 
উন্তমের লক্ষণ £-- 
ন যস্ স্বঃংপর ইতি বিতেগ্মাত্মনি বা ভিদা। 
সর্ববভৃতসমঃ শাস্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২1 ৫২ 
ধাহার মাত্মপর ভেদ নাই, বিস্বাদিতে আমার এবং পরকীয় বলিয়। 
ভেজ্ঞান নাই, সর্বভূতে সমজ্ঞান, যিনি ইত্তিৰ ও মন সংঘত করিয়াছেন, 
তিনি উত্তম ভক্ত 1 
সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেন্তগবন্তাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতো ত্তমঃ ॥ 
ভাগবত ) ১১। ২। ৪৫1 
“যিনি দর্দ্ঘভূতে আত্মস্ত ভগবস্ভাব এবং সমস্ত পদার্থ তগবানেতে 
অধিষ্ঠিত দেখিতে পান. তিনি উত্তম ভক্ত । 
গৃহীত্বাপীন্দরিযৈরর্ান্‌ যে৷ ন দেষ্টি ন হৃস্তাতি। 
বিষ্ণোময়ামিদং পশ্যন্‌ স বৈ ভাগ্নবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত 1 ১১। ২। ৪৮। 
“এই সংসারের কও কারখানা বিষুণর মায়! বুঝিয়া যিনি ইন্জরিয় সবার! 


২১৬ ভক্তিযোগ । 
ভোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াও কিছুতেই উদ্বিগ্ণও হন না, হৃষ্টও হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত 1, 
দেহে্ড্িয় প্রাণমনোধিয়াং ষে৷ জন্মাপারক্ষস্তরতর্যকৃচ্ছে,2 | 
ংসারধন্মৈরবিমুহামান; ন্বৃত্যাহরের্ভাগবত প্রধান; ॥ 
ভাগবত 1১১1 ২1৪৯1 
“যিনি হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্র, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির, জন্ম, 
মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, পিপাস' কষ্ট প্রতি সংসারধন্ম কর্তৃক বিমুহ্মান হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত 1, 
ন কামকন্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভব: । 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত 1 ১১1 ২1 ৫০। 
'ধাহার চিত্তে বাননাজনিত কম্মের বীজ জন্মাতে পারে না, একমাত্র 
বান্ুদেবের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়! ধিনি থাকেন, তিনি উত্তম ভক্ত 1, 
ন যন্য জম্মকম্ম্মত্যাং ন বর্ণাশ্রমজীতিভিঃ | 
সজ্জতেইস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরে; প্রিয় ॥ 
ভাগবত । ১১। ২1৫১1 
'জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রন 'ও জাতি উপলক্ষ করিয়া যাহার দেহে আত্ম- 
বুদ্ধি হয় না, তিনি হরির প্রিয়, তিনি অতি উত্তম ভক্ত 1: 
ত্রিভুবনবিভবহেতবেখপ্যকুণ্টস্মৃতিরজিতাক্ন্ুরাদিভিবিমুগ্যাৎ । 
ন চলতি ভগবণপদারবিন্দাল্পবনিমিষার্দমপি যঃ স বৈষ্ঃবাগ্রযঃ ॥ 
| ভাগবত। ১১। ২1৫৩ । 
'নিমিষার্ধ মাত্র ভগবৎপদারবিন্দ হইতে মনকে দুর করিলে ব্রিভুবনের 
সমস্ত এই্বরধ্যের অধিকারী হইতে পারেন ॥ এইরূপ প্রলোভন পাইয়া 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ ৷ ২১৭ 


ধিনি ভগবানের পাদপদ্প ভিন্ন আর জগতে কিছুই সার নয় মনে রাখিয়া 
সেই হুরিগতপ্রাণ দেবতাদিগের ছূর্লভ ভগবচ্চরণপন্ম হইতে নিমিষার্দের 
জন্যও মন বিচলিত করেন ন!, তিনিই ভক্তপ্রধান ! 
ভগবত উরুবিক্রমীংঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়ানিরস্ততাপে । 
হৃদিকথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেহর্কতাপঃ ॥ 
ভাগবত । ১১1২1 ৫৪ 
“ভগবান্‌ হরির শ্রীচরণের নখমণির জ্যোৎস্না দ্বারা যে ভক্তহ্বদয় হইতে 
কামাদি তাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে আবার বিষয়বাসনা কিরূপে 
স্থান পাইবে? রাত্রিতে একবার চন্দ্র উঠিলে কি আর রবির তাপ 
কাহাকেও ক্রি করিতে পাবে % 
বিস্জতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোপ্যহমৌদ্ধ নাণঃ । 
প্রণয়রশনয়াধুতাংঘ্রিপদ্পঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্ত; | 
ভাগবত 1 ১১1 ২1 ৫৫। 
“বাহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও পাপতরঙ্গ বিনষ্ট হয়, সেই হরি, 
ভীহার চরণপন্ম প্রণয়রজ্জদ্বারা বদ্ধ হওয়ায় যাহার হৃদয় ত্যাগ করিয়া যান 
না, তিনি ভক্তপ্রধান বলিয়া উক্ত থাকেন । 
ভগবদগীতায় ভগবান্‌ অজ্জনকে ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
অদ্বেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমহুখন্তুখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাতু! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপ্পিতমনোবুদ্ধিো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ $ 
ভগবদগীতা | ১২1 ১৩, ১৪। 
যিনি সর্ধভূতে অধেষ্টা; যাহার কাহারও প্রতি কোন রূপ দ্বেষের 


২১৮ ভক্তিযোগ। 


ভাব নাই, ধাহার সর্বভতে মৈত্রী ও করুণা, বাহার “আমার” “আমার” 
ক্ঞান নাই, বিনি নিরহস্কার, ধাহার নিকটে স্ুখত্ঃখ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, 
বাহার হৃদয়ে সর্ধদ। সস্তোষ বিরাজিত, বিনি যোগী, সংবতাত্ম, দৃঢ়নিশ্যয় 
এবং ধিনি আমাতে মন ও বৃদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এমন যে 'আঁমার ভক্ত 
তিনি আমার প্রিয় 1; 
বম্মানোদ্ধিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্যামধভয়োদ্ধেগৈমুরক্তো। ঘঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
ভগবদগীতা ৷ ১২। ১৫) 
“হা হইতে কেহ উদ্দিগ্ন হন না, এবং ধাহাকে কেহ উদ্দিগ্র করিতে 
পারে ন', হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে বিনি মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় । 
অনপেক্ষঃ শুচিদর্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী যে। মন্ত্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
ভগবদগীতা৷ ।১২। ১৬। 
বাহার কিছুরই অপেক্ষা! নাই (কোন বস্ত সম্বন্ধেই “ইহা না হইলে 
আমার চক্িবে না” এবপ জ্ঞান নাই,) ঘিনি শুচি, কর্মঠ, অনাসন্ত, 
কেশমুক্ত, ধিনি সমস্ত বাঁদনা পরিতাগ কৰিয়াছ্েন, এদন বে আসার ভক্ত 
তিনি আমার প্রিয় 1 
যে ন হৃস্যুতি ন দ্বেষ্টি ন শৌচতি ন কাঙক্ষতি। 
গুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ ষঃ স মে প্রিয়; ॥ 
ভগবদগীতা ) ১২। ১৭1 
“বিনি কিছুতেই হ্ৃষ্ট হন না, অথচ কোন বস্তর প্রতি দ্বেমও নাই, 
যিনি কোন বসত না পাওয়ায় শোক করেন না, কিংবা কোন বস্তুর আকাঙ্ত! 
করেন না, যিনি স্্রফল কি কুফপ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, এমন দে 
ভক্তিমান তিনি 'আামার প্রির 1 
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সম; শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ | 
শীতোফ্স্থখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্ডিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দীস্ততির্মেীনী সন্ত যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত: স্থিরম তির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো। নরঃ ॥ 
ভগবদগীতা | ১২। ১৮1 ১৯। 


'ধাহার নিকটে শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত এবং উষ্ণ, সুখ 
ও দুঃখ সমান, বিনি সঙ্গহীন, বাহার নিন্দা ও স্তাতি সমান, যিনি অধিক 
কথ বলেন না, বাহা পান তাভাতেই সন্ধষ্ট, যিনি সর্বদা এক স্তানে থাকেন 
না, যিনি স্মিরনতি, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় ) 
যে তু ধণ্মাৃতমিদং যথোক্তং পহুপাসতে | 
শ্রদ্দধানা ম্পরম। ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ 
ভগবদগীতা | ১২) ২০। 


এই যে ধন্মামৃত বল! হইল, শ্রদ্ধার সহিত আমাগত প্রাণ হইয়া ফাভারা 
এইরূপ আচরণ করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ 
শ্রেষ্ঠতম ভক্তদিগের সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ ১ 
ন কিঞ্চিৎ সাধবে। ধীর! ভক্ত হোকান্তিনো মম | 
বাঞ্থন্ত্যপি ময়। দস্তং কৈবল্যমপুনর্তনম্‌ ॥ 
তাগবত 1১১1 ২০1 ৩৪1 
ভগবান্‌ উদ্ধবকে বালতেছন__ 
“থে সকল সাধু ধীর ব্য!ভ্তগণ আমার একাস্ত ভক্ত, তাহারা (কছুই বঞ্ছ 
করেন না, এমন কি আমি যদ্দি তীহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাই, তাহাঁও 
তাহারা বাঞ্া কারেন না? 


২২০ ভক্তিযোগ | 


ন পারমেষ্ট্যং ন মহেজ্দ্িষ্্যং ন সার্ববভৌমং ন রসাধিপত্যং | 
ন যোগসিদ্ধীর্নপুনর্ভবং বা মধ্যপ্পিতাতেচ্ছতিম্ছিনান্ৎ ॥ 
ভাগবত 1 ১১1 ১৪1 ১৪। 
“আমার ভক্ত কি ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সাব্রভৌম পদ, কি 
পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি কি দোক্ষও চাহেন না; আমা 
ভিন্ন তাহার আর কোন বস্ততেই অভিলাষ নাট ॥ 
একটি কথা মনে রাখিবেনঃ শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হইলে বে সংসার 
ত্যাগ করা প্রয়োজন তাহা কোথাও নাই। কেবল পাইলাম এই-_ 
যাহারা সর্বোত্তম ভক্ত তাহার! কখন বিষদ্নবাদনাকে চিত্তে স্থান দেন না; 
কখন সংসারধন্দ্কর্তক বিমোহিত ভন না; তীহাদের নিকটে শক্র, 
মিত্র, মান, অপমান, স্তৃতি নিন্দা সমান | 
ভগবদগীতায় ভগবান্‌ অজ্জনকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন 
নাই, বরং যাহাতে সংসারের কাধ্য ত্যাগ না করেন তাহাই উপদেশ 
দিয়াছিলেন; তবে বিষয়বাসনাহীন তইয়া। শক্রমিত্র, নিন্দান্ততি ও মান 
অপমান সমান জ্ঞান করিয়া গৃভধণ্ম পালন করিতে হইবে, দৃঢ়ভাবে 
রংবার উাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ছুর্যোযাধনের বিরুদ্ধে যে অর্জুনকে 
যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা ধন্মরক্ষার জন্ত, এক্রতাসাধনের জন্ত 
নহে। ধর্মরক্ষার জন্য আমাদিগের অন্তায়কেঃ অধর্মকে শাসন করিতে 
হইবে, অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধে দণুধারী হইতে হউবে, কিন্ত 
চিত্রটি অবিরুত রাখা চাই ; দ্বেব, হিংসা, ক্রোধ যেন কোনরূপে হৃদয়ে 
স্বান না পায়। | 
এখন প্রকৃত ভর্ত কিরূপে ভক্তশ্রে্ঠ হয়, তাহাই বিরৃত করিতে 
হইতেছে । পুর্ব্বেই বলিয়াছি গীতায় ভগবান বলিয়াছেন--ছুরাচার 
ব্যক্কিও অনন্তচেতা হইস্জ! আমাকে ভজন! করিতে মারস্ত করিলে, শীস্ই 
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সে ধর্্াত্বা হইয়া! যার এবং নিত্য শীস্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমভাগবতে 
ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিতেছেন _ 
বাধ্যমানোহপি মন্তুক্তো। বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ | 
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্য। বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ 
ভাগবত । ১১1 ১৪1 ১৮। 
“আমার অজিতেক্রিয় ভক্ত বিষয়বিয়োগ কর্তৃক আবদ্ধ হইলেও আমার 
প্রগলতা ভক্তির গুণে বিষয় কর্তৃক অভিভূত হয় না) 
যথাগ্সিঃ স্থসমৃদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভন্প্রসা। 
বথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎন্শঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ১৪1 ১৯। 
যেমন অগ্নি উদ্ধীশিথা হইয় প্রজ্লিত হইলে কাষ্ঠাদি ভন্মসাৎ করে, 
তেমনি হে উদ্ধব, মদ্বিষয়িণী ভক্তি প্রদীঞ্ত হইয়া একবারে সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট করে ॥ 
ভগবানে যত ভক্তির বুদ্ধি হয় ততই পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়। সর্বত্রই 
দেখিতে পাই খাঁহার প্রতি কিঞ্চিম্মাত্র ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহারই অনুকরণ 
করিতে স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। বাহার তগবানে ভক্তি হয় তাহার অন্তরে 
ক্রমে তীহার স্থব্ূপ প্রকাশ পাইয়া! থাকে, এবং উত্তরোত্তর মধুর হইতে 
মধুরতর হইয়া দীড়ার। তগবান্‌ “শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।” বাহার নিকটে 
তাহার এই স্বরূপটী মধুর বোধ হইয়াছে, তাহার কি আর কলঙ্কিত হইতে 
ইচ্ছা করে? বাহার নিকটে যাহা মিষ্ট বোধ হয়, সে তাহা আয়ন্ত 
করিতে চেষ্টা করিবেই। স্থতরাং বাহার মধ্যে যতটুকু ভক্তির সঞ্চার 
হইয়াছে, তাঁহার ততটুকু ভগবানের ভাবগুলি আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা অবস্থাই 
হইবে এবং এই পথে মানুষ যত অগ্রসর হয়, তৃতই ভগবানের গুণগুলি 
অন্থকরণ করিবার স্পৃহা বলবতী হয়; ক্রমে পাপবাসনা, বিষয়কামনা দুর 


২২২ ভক্তিযোগ । 


হয়। সেই আনন্দশ্বরূপকে এক তিল ভালবানিতে আরম্ভ করিলেই 
প্রাণে স্থখ উলিয়৷ উঠে, এবং সেই সুখের সম্পূর্ণ বিপরীত যে পাপলালদ! 
ও বিষয়তৃষ্ণ তাহ! নিতাত্ত তিক্ত বলিরা বোধ হয়; স্থতরাং সে দিকে মন 
যাইতে চাহে না । যত ভক্তির বৃদ্ধি ততই পাপনাশ অবস্ভাবী। । 
গীতায় ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন__ 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায় দুরত্যয়।। 
মামেব যে প্রপপ্ভান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
ভগবদগীতা। | ৭1 ১৪। 
এই যে দৈবী ত্রিগুণাত্মকা ও ঢস্তর আমার মায়া (যাহা দ্বারা সংসার 
মুগ্ধ হইয়৷ রহিয়াছে ) যাহারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা 
এই মায়াজাল ছিন্ন করে ।, 
ধন পাইলে বৈছে স্থখভোগফণ পান; 
স্থখভোগ হইতে ঢঃখ আপনি পলার। 
তৈছে ভক্তিফলে রুষ্ঙপ্রেম উপজায়, 
প্রেমে কৃষ্গান্বাদ পাইলে ভবনাশ পায়। 
চৈতন্তচরিতামৃত | 
হরিতক্তি হৃদয়ের মধ্য এমন 'একটি শক্তি জাগ্রত করির৷ দেয় যে 
অবিদ্যা সমূলে নাশ পায় | 
কৃতানুযাত্র! বিষ্তাভিহরিভ'্ত রনুত্তমা । 
অবিষ্ভাং নির্দহত্যাশড দাবজ্বালেব পন্নগীম্‌ ॥ 
ূ পদ্মপুরাণ। 
'দাবানল যেমন সপ্িণীকে ভম্মীভূত করে, তেমনি হরিভক্তি সৎশক্তি- 
গুলি জাগ্রত করিয়া অবিদ্যাকে দগ্ধ করে । 
এইরূপে যত পাপ অবিদ্বা দূর হর, ততই ভগবৎপদে নিষ্ঠা হইতে 
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থাকে ; যতই নিষ্ঠার বৃদ্ধি হয়, ততই তাহার বিষয় শ্রবণ, কীর্ভন, মননে রুচি 
জন্মেঃ যত রুচি অধিক হয় ততই আপক্চি হয়; আসক্তি হইলেই ভাব, 
ভাব হইলেই প্রেমের উদয় হয় । 

শ্ীরূুপগোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্থুতে লিখিয়াছেন-_ 

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গস্ততোহথ ভজনক্রিয়া । ৮ 
ততোহনর্থনিবুত্তি স্তাৎ ততে৷ নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি । 
সাধকানাময়ং প্রেন্ঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ 

'প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন (প্রকৃত ভক্ত যাহা 
করিয়া! থাকেন )। ভজনের ফল অনর্থনিবুত্তি (পাপ অবিদ্যা দূর হওয়া )। 
অনর্থনিনৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উৎপতি অর্থাৎ ভগবানের চরণে চিত্ত একাগ্র 
হয়; সেই চরণে চিত্ত একাগ্র হইলেই তাহার মধুরতা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
হইতে থাকে এবং শ্রবণ কীর্তন মননাদিতে রুচি হয় ; রুচি হইলেই ক্রমে 
আসক্তি হয়; আসক্তি হইতে ভাব, ভাব হইতে প্রেমের উদয় হ্য়; 
সাধকগণের প্রেমোদয়ের এই ক্রম বলা হইল | 


প্রেন্ুস্ত প্রথমাবস্থ। ভাব ইত্যভিধীয়তে । 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু | 
প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলে। 


গুদ্ধসত্ববিশেষাস্তা। প্রেমসৃধ্যাংশুসাম্যভাক্‌। 


রুচিভিশ্চিত্তমান্ণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
পু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 


যাহা শুদ্ধ সন্বগুণ দ্বারা আত্মাকে ভূষিত করে, ব্রা প্রেমরূপ 
হর্ন” ব্রণের সাদৃশ্তঠ ধারণ করে, যাহা রুচির প্রভাবে চিত্ত ।* ** করে, 
তাহারই নাম ভাব । 


২২৪ ভক্তিযোগ । 


বাহার প্রাণে ভাবের অঙ্কুর জন্িয়াছে তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা 
উপলক্ষিত হন, শ্রীরপগোন্বামী তৎসন্বন্ধে বলিতেছেন_- 
ক্ষাস্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিরাঁমশূন্যতা | 
আশাবন্ধসমুকণ্টানামগানে সদ রুচি? ॥ ৃঁ 
আসক্তিস্তদ্‌ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্সতিস্থলে । 
ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্থ্যর্জীতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 
স্বাার ভাবাস্থর জন্মিয়াছে, তীহার ভিতরে ক্ষাস্তি, অব্যর্থকালত্ব, 
বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুতৎকণ্ঠাী, নামগানে সদারুচি, ভগবানের 
গুণাখানে আসক্তি ও তাহার বসতিস্থলে গীতি প্রভৃতি গুণ দেখা বায়। 


ক্ষাস্তি কি? 
ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্ত ক্ষাস্তিরক্ষুভিতাজুতা । 


“ক্ষোভের হেতু অর্থাৎ রোগ, শোক, বিপদ প্রতি উপস্থিত হইলেও 
যে চিত্তের অক্ষোভিত ভাব, তাহার নাম স্কষাণন্ভি। 

সর্বদা ভগবান্কে স্মরণ মনন, প্রভৃতির নাম অব্যর্থক্কাতত্ ॥ 

তগবান্‌কে ছাড়িয়া যে সময় যায় তাহাই ব্যর্থ যায়; তাই বাহার ভিতরে 
ভাব জন্মিয়াছে তিনি বে কোন কার্য্যেই লিগু থাকুন না, আহার, বিহার, 
ংসারের সমস্ত কার্ষেয সর্ধদা ভগবানকে মনে রাখেন, সুতরাং তাহার 
কোন সমর ব্যর্থ বার না । 

বিরক্তিরিন্দিয়ার্থানাং স্যাদরোচকত। স্বয়ম্‌ । 
ইন্ছিয়ভোগ্য নিষয়গুলির প্রতি যে অরোচকতা! তাহারই নাম 


বিিল্পভ্ভিৎ। | 
বাশার ওরে ভাব জন্দিয়াছে, তাহার চিত্তে ভোগলিঞ্মা থাকিতে 


৩ করি: ৃ 
পারে ন্ট সু ভগবানের দাপন্বরূপে মাত্র যতদূর কর্তব্য ততদূর হী, ও 
বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২২৫ 


স্কবান্সম্পুন্য্যত্ত।1%% এইরূপ লোকের ভিতরে অভিমান থাকিতে 
পারে না। | 


আশাবন্ধে! ভগবতঃ প্রাপ্ডিসস্তাবন! দৃঢ়া । 
আমি ভগবানকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ যে দৃঢ় আশ! তাহার নাম 
আন্পাহ্চ্ছ্দী। এই আশায় প্রাণ ভাসাইয়। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন £-_- 
“যদি ভুবল না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে। 
মন হাঁল ছেড় না, ভরসা বাধ, পারবে যেতে বেয়ে |” 
পঞ্জাবের বিখ্যাত সাধু স্বামী রামতার্থ আশাবন্ধে কি দৃঢ়ত্ব দেখা- 
ইগ্নাছেন 1-- 
আসন জমায়ে বৈঠে হা দর সে নজায়েঙে। 
মজনু' বনেঙ্গে হম্‌ তুমছে লৈলী বনায়েঙ্গে ॥ 
কফন বাঁধে হুয়ে শিরপর কিনারে তেরে আ| বৈঠে। 
ন উঠ্ঠেঙ্গে সিবায় তেরে, উঠ্ঠালে জিস্কা জী চাহে । 
বৈঠে ঠায় তেরে দর পৈ তে! কুচ্চ, করকে উঠঠেঙ্গে। 
ইয়া ওসল হী হোজায়গী, ইয়া, মরকে উঠঠেঙ্ছে ॥ 


"আসন জমাইয়। বসিয়াছি, দ্বার হইতে যাইব না, আমি হইব “মজনু 
তোমাকে বানাইৰ লৈলী; ( গজনু'র অর্থ “পাগল”; লৈলী নামে 
একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল, তজ্জন্ত 
তাহাকে “মজনু” বলা হইত )। "আমি মাথা কফন বীধিয়। তোমার 
নিকটে বসিয়াছি (মৃত ব্যক্তিকে যে বস্ত্র দ্বারা আবৃত * কর! হয়, তাহাকে 
“কফন” বলে, অর্থাৎ মরিবার জন্য প্রস্তত হইয়া আসিয়াছি ) তোমাকে 
ছাড়িয়া উঠিব না, বাহাকে ইচ্ছা উঠাইয়া। নাও (আমাকে পারিবে না )। 

১৪ 


২২৬ তক্তিযোগ | 


তোমার দ্বারে বসিয়া আছি, কিছু করিয়া তবে উঠিব ? হয়, তোমার সঙ্গে 
মিলন হইরা বাইবে, নয় মরিয়া উঠিব |, 
সমুত্কণ্ নিজ্াভীষ্উলাভায় গুরুলুব্ধত। | 
আপনার অভীষ্টলাভার্থে বে অত্যগ্ত লোভ, তাহার নাম চমু শা | 
সান্মগানে জ্নপ্ণীলভিও । 
ভাহাল্স গুপাখ্যান্সে আন্নাক্ভি। 
ত্র স্তিজ্ঞ্ল ও্রীতি । ভগবানের বসতিস্থল ত স্থান মাত্রেই । 
প্রথমে ভক্তের তীর্থাদিতে প্রীতি হর, পরে বত ভগবানের সব্বব্যা পিত্ত 
হদরঙ্গম হইতে থাকে, তত সর্ধস্থলেহ তাহার বাস প্রতীতি হহতে থাকে, 
সুতরাং এবশেষে বিশ্বময় গ্রীতির বিস্তৃতি হয় । 
যে ভাগ্যবান ব্যক্তির হরদয়ে ভাবান্ধুর জন্মে, তিনি পৃর্বোল্লিখিত গুণ- 
'গুণির দ্বারা অলগ্কত হন এবং ভগবানের স্বর" কীর্তন মননাদিতে তাহার 
সাত্তিকা; স্বল্পমাত্রাঃ স্থরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ । 
5ক্তিরসামৃতদিন্ধ | 
মশ্রপুলকাধি সাত্বিক ভাবগুণির অন্পমাত্র উদয় হয় | 
তে স্তস্তন্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদেহথ বেপথুঃ। 
বৈবর্যমশ্রু প্রলয় ইত্যফৌ সান্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু | 
নাস্তিক ডাব আট প্রকার-স্তস্ত, স্মেদ, রোমাঞ্চ, ন্বরভেদ। কম্প, 
বৈধণ্য, অশ্রু ও প্রলয় | 
স্তস্তে। হর্যভয়াম্চর্যাবিষাদামর্ষস স্তবঃ | 
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যশুন্ততাদয়ঃ ॥ 


€ঙ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লঙ্গণ। ২২৭ 
হর্ষ, ভয়, আশ্চধ্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ত উৎপন 
হর, স্তস্ত হইলে বাক্যাদি বণ্বার শক্তি থাকে না, শরীর নিশ্চগ হয় 
এবং বাহিরের হন্ছিয়ব্যপার নিরুদ্ধ ভর 1, 
হয, ভয়, বিশ্বয় প্রভৃতি নানা কারণে হইতে পারে। দুই একটি 
ষ্টাস্ত দিতেছি । ভগবানের মধুর মনে করিলেই হষ হইতে পারে। 
ভর হইতে পারে, ভগবান্‌ বুঝি আমার দেখা দিবেন ন। ইত্যাদি ভাবির: । 
বিশ্বর হইতে পারে তীহার শীনাকৌশল বেখিরা ৷ বিষাদ হইতে পারে, 
তীহার বিরহচিস্তনে | অন হইতে পারে, তাহার নিন্দুকের প্রতি, 
[কংবা অনেক ডাকিলাম তথাপি ক্ুপা হ। না, ইত্যাদি ভাবিয়া তাহার 
নিজের প্রতি ৪ হইতে পারে । 
ম্বেদে। হভয়ক্রোধাদিজঃ র্লেদকরস্তনোঃ। 
হর্ষ ভর ও ক্রোধার্দিজনিত শরীরে যে রেদ হয়, তাহার নাম 
স্বেদ ( ঘন্ম )1 
রোমাঞ্চোহয়ং কিলাশ্চধ্যোহযোৎসাহভয়াদিজঃ | 
রোক্ষামভূাদগমন্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥ 


“বিন্রয়, হর্ষ, উত্সাহ « শুয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হয়|? 
বিষাদবিম্য়া মর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবঃ | 
বৈশ্বধ্যং স্বরভেদঃ স্াদেষ গদ্গদিকাদিকৃত ॥ 
বিষাদ, বিশ্য়, ক্রোধ আনন্দ ও 'য়াদি হইতে স্বরতেদ হয়, স্বর্ভেদ 
হইতে বাকা গদ্গদ হইয়া! থাকে) |] . 
বিত্রাসামর্ষহষান্ডে বেপথুগাত্রলৌল্যকৃণড। 
ত্রাস, ক্রোধ, ও হর্ধাণি হইলে কম্প হর, তন্ারা গাখের চাঞ্চপ্য 
জন্মিষ! থাকে 1, 


২২৮ ভক্তযোগ ৷ 


বিষাদরোধভীত্যাদেববৈবর্ণং ব্বিক্রিয়! । 
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যং কাশ্যাস্ভাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে যে বর্ণবিকার জন্মে তাহার নাম 

বৈবর্ধয ; ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহেন, ইহাতেই মলিনতা ও কূশতাঁদি হইয়া 
থাকে ॥ 

হর্যরোষবিষাদা্ভৈরশ্রঃনেত্রে জলোদগমঃ | 

হর্জেহ শ্রুণি শীতত্বমৌষ্যং রোষানিসম্তুবে । 

সর্বত্র নয়নক্ষোভরাগসংমার্জনাদয়ঃ ॥ 


“হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা যে নেত্রে জলোল্গাম হর তাঁহার নাম 
অশ্রু। হর্জনিত অশ্র শীতল এবং রোষাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। সর্ধব- 
প্রকার অশ্রু দ্বারা নয়নের চাঞ্চল্য ও রক্তিমা এবং সংমার্জন ঘটিয়! 
থাকে । 

প্রলয়ঃ স্থখছুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরারুতিঃ। 
অন্রানুভাবাঃ কাঁথতা মহীনিপাতনাদয়ঃ ॥ 


“সুখ কি ছুঃখ হইতে যে ইন্জিক়চেষ্টা এবং জ্ঞান একেবারে লোপ 
পায় তাহার নাম প্রলয়, ইহাতে ভূমিতে পতন ইত্যাদি লক্ষণ সকল 
বর্ণিত হইয়! থাকে ॥ 

এই যে আট প্রকার সাব্বিক ভাব বলা হল, ধাহার হৃদয়ে ভাবাস্কুর 
হউস্নাছে, তীহাতে এই ভাবগুলি' সমস্ত সমগ্র বিকাশ পায় না, তবে 
ইভাদিগের কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়! থাকে । 


শ্রীরপ গোশ্বামী এই সান্বিক ভাবগুলি বিকাশের চারিটি স্তর 
দেখাইয়াছেন £-- 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২২৯ 


ধূমায়িতাস্তেজ্লিত৷ দীপ্ত উদ্দীপ্তসংভ্ভিতাঃ। 
বৃদ্ধিং যথোত্তরং বাস্তঃ সাত্বিকাঃ স্থ্যশ্চতুর্বিরিধাঃ ॥ 
হিহারা উদ্রোত্তর বদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত 
'ও উদ্দীপ্ত এই চারিপ্রকার অব! প্রাপ্ত হয় । 
অদ্ধিতীয়া অমী ভাবা অথবা! সদ্বিতীয়কা;। 
ঈষদ্ধযক্তা অপহ্গেতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ ! 
যখন একটি কি হুইটি মাত্র ভাব অত্যন্ত প্রকাশ পায় এবং তাহ 
গোপন করিছে পারা যায়, তখনকার ভাবের অবস্থাকে ধূমায়িত বলে । 
দৃষ্টান্ত : দয়াছেন ৫-- | 


আকর্ণয়ননঘহরামঘবৈরিকীন্তিং 
পন্মনাগ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূত পুরোধাঃ 
য্টা দরোচ্ছ,সিত লোমকপোলমীষণ 
প্্থিষ্ননীসিকমুৰাহ স্ুখারবিন্দম্‌ ॥ 


“পাপবৈবী শ্রাহরির পাপনাশিনী কীন্তি শ্রবণ করিতে করিতে 
বাগকর্ত। পুরোভিতের চক্ষুর পক্ষ্াগ্রে অল্প অশ্রমিশ্রিত হইল এবং তাহার 
কপোল পুলকিত ও নাসিক! ঘশ্মান্ত হইল । 

তে তো ত্রয়। বা যুগপদ্যাস্তঃ স্বপ্রকটাং দশাম্‌। 
শক্যাঃ কৃচ্ছে ণ নিহ্োতুং, ভ্বলিত। ইতি কীন্তিতাঃ ॥ 

খন ঢুই কি তিন সান্ধিক ভাব এক সময়ে গ্রকাশ পায় এবং তাহা 
মতি কষ্টে গোপন করিতে পারা যায়, তখনকার ভাবের অবস্থাকে 
জবলিত বলে। | 


২৩০ ভক্তিত্বাগ | 


ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
নিরুদ্ধং বাষ্পাস্ত; কথমপি ময়া গদ্গদগিরে। 
ছরিয়! সন্ভো! গুঢ়াঃ সখি বিঘটিতো৷ বেপথুরপি । 
শিরিক্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুপৈরিন্গিতনয়ে 
তথ্যাপাহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥ 

“হে সখি, গিরিগহ্বুর সঙ্গেতদূতি রূপ বেণুৰ শব্দ তউদে বদি? 
আমি বাম্পরাশি রেখ এবং লজ্জানিবন্ধন গদগদ্ বাকা গোপন করিয়া 
ছিলান কিন্তু গান্রকম্প নিবাক্ণ করিতে পারি নাঈ, তাই বদ্ধিমান 
পরিজ্ঞনবর্গ আমি কুষ্ণানুর নু) ভইর়াছি এইঈবপ সঙ্নদ€ করিয়াভিলেন । 

প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরাং ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদগতাঃ। 
সংবরিতুমশক্যান্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ ॥ 

'বখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন চারি অথবা পাঁচ সান্তিক ভাব এক সমবে 
প্রকাশ পার এবং তাহা বথখন সম্বরণ করিবার শর্চি থাকে না, সেই 
ভাবের অবস্তাকে পণ্তিতগণ দীপ বলেন 

ৃষ্টাস্ত__ 

ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ড কম্পাকুলো 

ন গদগদনিরুদ্ধবাক্‌ প্রভূরভূদুপশ্লোকনে । 
ক্ষমোহজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্র্পুরঃ পুরে 
মধুছিষি পরিস্ফ রত্যবশমৃত্তিরাসীন্থুনিঃ ॥ 

নারদখধি সপ্পুস্ত শ্রীকষ্জকে দর্শন করিয়া এরূপ বিবশাঙ্ হইলেন 
ষে, কম্পনিবন্ধন বীপাবাদনে অশক ভটটয়া পড়িলেন, কণ্ঠরোধহেতু বাঁকা 
গদ্গদ হওয়াতে স্তব করিতে পারিহেন না, ক্ষ অপূর্ণ হওয়ায় দর্শন 
করিবার ক্ষমতা রভিল না” 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ | ২৩১ 


একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চট. সর্বৰ এবব! । 
আরুূটাঃ পরমোতকর্ষমুদ্দীপ্ত। ইতি কীন্তিতাঃ ॥ 


ঘখন পাঁচ ছয় অথবা সমস্ত ভাবগুলি এক সময়ে প্রকট ভ্ইয়া 
পরমোতকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ভাবের অবস্থাকে উদ্দীপ্ত বলে? 
জগন্নাথদেবের রথাপ্রে যখন চিতন্ত মহাপ্রত নৃত্য করিয়াছিলেন 
তথনকার তাভার ভাব মনে করুন। 
উদ্দগড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার 7 
মষ্ট সান্বিক ভাৰ উদয় সমকাল। 
মাংস ব্রণ সহ রোমবুন্দ পুলকিত ; 
শিমুলীর রক্ষ যেন কপ্টকে বেষ্টিত। 
একেক দস্তের কম্প দেখিতে লাগে ভর ; 
লোকে জানে দত্ত সব খসিয়া পড়ূয় । 
সব্বাঙ্গে প্রশ্বেদ ছুটে তাতে রূক্তোদগম; 
জজ, গগ, জজ, গগ. গদ গদ বচন। 
জলবন্ত্রধাবা ষৈছে বছে অশ্রজল, 
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল। 
দেহকাস্তি গৌর, কভ্‌ দেখিয়ে অরুণ; 
গৌর কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম | 
কত স্তস্ত, প্রভু কত ভূমিতে লোটায় ; 
গুফকার্টসম পদ হস্ত না চলয়। চৈতন্তচরিতামৃত। 


গৌরাঙ্গের শরীরে অষ্ট সাত্বিক ভাব সমস্ত যুগ প্রকাশ পাইতেছে। 
ঘখন হৃদর প্রেমে ডুবিয়া যায় তখন এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়? যখন 
মাত্র ভাবের অস্কুর জন্মে তখন এই সাত্বিক তাবগুলির কিছু কিছু আভাস 


২৩২ ভক্তিবোগ | 


দেখ যায় অর্থাৎ ধূমায়িত অবস্থার উদয় হয়। ভাব যখন গাঢ় হইর! 
প্রেমে পরিণত হয়, তখন উত্তরোত্তর সাত্বিক ভাবগুলি জলিত, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

ভাব হইতেই প্রেমের উদয় হয়। ভাবের চালনা হইলে' প্রেম 
উপস্থিত হয় । 


প্রেম । 


সম্যড. মস্হণিতস্বান্তে। মমস্বাতিশয়াঙ্কিত। 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম। নিগগ্তে ॥ 
তক্তিরসামৃতপিন্ধুঃ | 
বাহ দ্বার! অন্তঠকরণ সন্যকরূপে নির্মল হয়, ঘাহা অতিশর 
মমতাযুক্ত, এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত এইরূপ যে ভাব, তাহাকে 
পণ্ডিতগণ প্রেম কহিয়। থাকেন 1 
অনন্যমমতা। বিষেী মমতা প্রেমসঙ্গতা । 
ভক্তিরিত্যুচ্চতে তীন্ম প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 
নারদপঞ্চরান্র । 


'অন্ত কোন বিষয়ে মতা ন! থাকিয়া একনাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেমযুক্তা 
মমতা তাহাকে ই ভীন্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ ওভূতি ভক্তি বলিয়াছেন 

সকলেরই মনে আছে, নার ভভির সংজ্ঞ। দিয়াছেন--সা কন্মৈ 
পরম প্রেমরূপা” ; শাঙিল্য বলিয়াছেন “স৷ পরনুরক্তিবীশ্বরে 1 

ধাহারা প্রেমিক অর্থাৎ ভাগবতোত্বম ভক্তশ্রেষ্ঠ তীহাদিগের হৃদয় 
কিরূপ নির্শল হয়, চরিত্রে কি কি গুণের দ্বারা উপক্ষিত হয় এবং 


প্রেম । ২৩৩ 


সর্বভূত্তের প্রতি কিরূপ ভাব হয়, তাহা শ্রীমস্ভাগবতে জনকরাজাকে 
খষভনন্দন কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি। 
এখন ভগবানের সহিত তাহাদিগের কিরূপ সম্পর্ক এাড়ায়। তাহাই 
ভক্গ্রস্থ হইতে বলিব। 

এইমাত্র বলিশাম ভাব গাড় হইয়া প্রেমে পরিণত হইলে ভগবানের 
ন্মর্ণ, মনন, বীর্ভনা'দ দ্বারা সান্বিক ভাবগুলি ক্রমশঃ জলিত, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

এই ভাবগুলি লক্ষ্য করিয়া মহধি শাগগুল্য তাহার ভক্তিমীমাংসায় 
লিখিয়াছেন-__ 

তণপরিগুন্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেত্যঃ | 
শাগ্ডিলযহৃত্র । 


যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি কাহার কিরূপ অনুরাগ 
তাহা প্রির ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কথা হইলে অন্গুরাগীর অশ্রু পুলকাদি ভাবের 
বিকার দ্বারা! জানা বায়, ভগবান্‌ সন্বন্ধীর ভক্তিপরিশুদ্ধিও সেইরূপ তাহার 
কথায় ভন্দের অশ্রু পুল্কাদি দ্বারা জান! যায় । 

ভগবানের প্রতি ভক্তের মন্ুরাগ পরীক্ষার জন্ত শাগ্ডল্য কতকগুলি 
লক্ষণের উল্লেখ কাঁরয়াছেন-_- 

সম্মান বহুমানগ্রীতিবিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্যাতি তবর্থপ্রাণ- 
স্থানতদীয়তাসর্ববতত্তাবাপ্রাতিকৃল্যাদীনি চ ম্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ। 

ূ শাগ্ডিল্যক্ত্র। 

শ্মৃতিগুলি হইতে অনেক লক্ষণ জানিতে পাই? যথা __দম্মান, বহুমান, 
গ্রীতি, বিরহ. ইতরবিচিকিৎসা, মহিমধ্যাতি, তদর্থপ্রাণস্থান, তদীয়ত”, 
পর্বতস্ভাব, অগ্রাতিকৃল্য 1 


২৩৪ ভক্তিবোগ । 


শাগ্ডিল্যহ্ত্রের ভাষ্যকার ন্বপ্রেশ্বর প্রত্যেক লক্ষণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন-- 
অর্জনের সম্মান-_ 

প্রভাতখানং তু কৃষ্ণম্ত সর্ববাবস্থো ধনগ্ীয় | 

ন লঙ্ঘয়তি ধণ্াতা! ভক্ত! প্রেম্স! চ সর্ববদ] ॥ 


ঠাভারত । দ্রোণপব্ব । ৭৮1৩! 


ধন্মাত্বা ধনগ্জয় সর্ধদা ও সকল অবস্থাতে শ্রীকঞ্ণের আগমনমাত্র 
ভক্তি 'ও প্রেমের সহিত প্রত্যু্থান করিয়া থাকেন, কখন তাহা লঙ্ঘন 
করেন নাই । 
ইক্ষা1কুর বুমান--- 
পক্ষপাতেন তন্না্সি মুগে পল্পে চ তাদূশি | 
বভার মেঘে তদর্ণে বন্থমানমতিং নৃপঃ ॥ 


নসিংং পুরাণ । ২৫1২২ 


ইক্ষকু ভগবানের পক্ষপাতী হইয়া তাহার নাম, ভাদৃশ্তা মুগ," পদ্ম 
এবং তথর্ণবিশিষ্ট মেঘে বভ নন্মান প্রদর্শন করিতেন! 


বিছুরের প্রীতি 


যা গ্রীতি; পুগুরীকাক্ষ তবাগমনকারণাঁণু। 
স! কিমাখ্যায়তে তুভ্যমস্তরাত্মাসি দেহিনাম্‌ ॥ 


মঠাভাত 1 উতদ্যাগ | ৮৯1 ২৪) 


“ভে পুগুরীকাক্ষ, * তোমার মাগমনে আমার যেরূপ শ্রীতি হইয়াছে, 
তাহা! আর তোমায় কি বলিব? ভুমি ত দেতীদিগের অন্ুরাত্মা, সব 
ভান বিছুরের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। 


প্রেম | ২৩৫ 


গোপীদিগর বির্চ-- 
গুরূপামগ্রতো বক্ত,ং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্‌। 
গুরবঃ কিং করিষ্যস্তি দগ্ধানাং বিরহান্িনা ॥ 
বিষ্ুপুরাণ ! ৫1 ১৮। 
'গুরুজন্ধিগের স্দুথে আমাদিগের বলার ক্ষমতা নাই--কি বলিৰ ? 
বিরহাগ্রিতে ষে দগ্ধ আনরা গুরুগণ আমাদিগের কি করিবেন ? 
উপমন্গ্যর ইতর/বচিকিৎপা ৷ ই তরবিচিকিৎ্সার অর্গ ভগবান্‌ [ভন 
অপর কাহাকে « শাহ না করা । 
অপি কীট? পতঙ্গো ব| ভবেয়ং শঙ্করাজ্য়া | 
ন তু শত্রু ত্বয়া দত্তং ভ্রেলোক্যমপি কাময়ে ॥ 
মহাভারত । ১৪ 1 ১৮৬1 


শিল্কারের ছংজ্ঞাষ বরং কীট বা পতঙ্গ হইব, তথাপি হে ইন্দ্র তোমার 
প্রদত্ত “রুভবানব আাঁ।পন্ভাও চাই না)” 
যাদের মভিদখ্যাতি_ভগবানের মাহাত্মাবর্ণন | 
নরকে পচামানস্ত্ব মেন পরিতাধিতঃ। 
কিং ত্বয়া নার্চচিতো। দেব; কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ 
নৃসিংহপুরাণ | ৮1 ২১। 


“নরকে পচামান ব্যক্তিকে যম বলিলেন “তুমি কি ক্লেশনাশক কেশব 
দেবকে অর্চনা কর নাই?” 
স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি ষমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে। 
পরিহর মধুসূদন প্রপন্নান্‌ প্রভূরহুমন্নণাং ন বৈষ্ণবানাষ্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ ) ৩। ৭। 


২৬ ভক্তিযোগ । 


'ঘম আপনার দূতকে পাশংস্ত দেখিগা তাহার কর্ণমূলে বলেন “ভুমি 
মধুন্ুদনের আশ্রিত ব্যক্ষিদিগকে ত্যাগ করিও, আমি অন্ঠলোকদিগের 
প্রত, বৈষ্বদিগের প্রভূ নই 1, 

হনুমানের তদর্ঘপ্রাণস্থান ( তাহার জন্টট জীবনধারণ )-. 

যাবস্তব কথ লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী । 
তাবগু স্থান্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্‌ 
রামায়ণ | উত্তরকাণ্ড । ১০৭। 


“যে পর্যন্ত তোমার পাৰনী কথ. লোকে প্রচারিত থাকিবে, সেই 


পর্য)স্ত তোমার আজ্ঞা পালন কাম! এই পুথিবীতে থাকিব 1, 
উপরিচর বন্থুর তদীরতা ( আমার সমস্তই ভগবানের এই জ্ঞান ) - 
আজ্ুরাজাযং ধনং চেব কলত্রং বাহনং তথ|। 


এতান্তাগবতং সর্ববমিতি তণ প্রেক্ষতে সদ] ॥ 
মহাভারত | শাস্তি । ৩৩৫ । ২৪ 


'উপরিচর বন্থু নিজের রাজ্য, ধন, স্ত্রী, বাহন প্রভৃতি সমস্ত সর্বদা 
ভগবানের মনে করেন 1” 
প্রহলাদের সর্বতত্তাব ( সর্বত্র ভগবৎন্থত্তি ) 
এবং সর্ক্েধু ভূতেষু ভক্তি রব্যভিচারিণী ! 
কর্তব্য পগ্তৈজ্ঞস্ব! সর্ববভূতময়ং হরিম্‌॥ 
বিষুণপুরাণ | ১। ১৯। 
প্রহলাদ বলিয়াছেন --“হরিকে 'সর্্ঘভূতময় জানিয়! পাগুতগণ সর্ব- 


ভূতেই অচল! ভক্কি কল্পিবেন 1 
ভীগ্ষের অপ্রাতিকুল্য (“ভগবান বাহা করেন তাহাই ভাল, তাহাই 


আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ জ্ঞান )--- 


প্রেম। ২৩৭ 


বখন কৃষ্ণ ভী্মদেবকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তীন্ম 
বলিলেন-_ 
এহোহি দেবেশ জগন্লিবাস নমোহস্ত তে শাঙ্গগদাসিপাণে। 
প্রসহ মাং পাতয় লোকনাথ রখাহ্দগ্রাদস্ুতশৌধ্যসংখ্যে ॥ 
মহাভারত । ভীম্ম ॥ ৫৯। ৯৬। 
«এস, এস, ছে দেবেশ, জগন্লিবাস, হে শাঙ্গ গদাসিধারী, তোমাকে 
নমস্কার; হে লোকনাথ, এই ঘোরযুদ্ধে তুমি আমাকে বলপূর্ববক রথ 
হইতে নিপাতিত কর ।, 
রামপ্রসাদের একটী গান আছে-_ 
তাই কালোরূপ ভালবাদি। 
কালো জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী | 
গুহকচগ্ডালের “গগনে হেরি নব ঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝরে,” ( নবধন' 
স্তাম রামচন্দ্রকে মনে পড়ে 1) 
বহুমানের এই দুইটী সুন্দর দৃষ্টাস্ত। 
রামপ্রনাদের আর একটী গান আছে-- 
আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি । 
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভূলি। 
আবার ছু আঁখি মুদিলে দেখি অস্তরেতে মুগ্ডমালী | 
বিষয় বুদ্ধি হ'ল হত আমায় পাগল বোল বলে সকলই ॥ 
আমায় বা বনে বলুক তারা, অস্তে যেন পাই পাগলী । 
ইহারই নাম গ্রীতি। 
বিছুরের স্ত্রী এক দিন স্নান করিতেছেন এমন* সময় শ্রীকৃষ্ণ “বিছুর 
ণবিছুর বলিয়া! ডাঁকিতে ডাকিতে বিছুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত। বিছ্রপত্বী 
এ মধুর ডাক শুনিয়া এমনি প্রেমে বিহ্বল! হইয়াছেন যে বস্ত্র পরিধান 


২৩৮ ভক্কিযোগ । 


করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন? একেবারে বিবসনা অবস্থায় হ'কষ্চের সম্মুখে 
আসিয়া দাড়ালেন ! শ্রীরুষ্ক তৎক্ষণাৎ তাহার ডন্তরীয় তাহার অঙ্গে 
নিক্ষেপ করিলেন) তিনি সেই বস্ত্র শরীরে ভড়াইয়া অতি ব্যাকুলভাবে 
শীরুষ্ককে করে ধরিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া আনিদেন। ঘরে আপিরা 
কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারেন না. আনন? বিবশা হসয়া 
পড়িলেন। নিতান্ত দরিদ্রাব্', শ্রীরুঞ্চকে কি খাগয়াইবেন ভাবিয়া 
আগ্চিরঃ অবশেষে স্ুুবাসিত জণ আর মর্তভমান বন্ত; ঠাকুরের সম্মুখে 
আনিলেন। তখন আনন্দে এমনি মত্মনারা হউন গিয়াছ্েন দে ঠাকুরের 
শ্রীতত্তে কদনী দিতে কখনও বা বস্তার পাণবর্ডে তাহার খোসাই তুলিয়া 
দিতেছেন। ঠাকুর ত ভক্ত তাহাকে [বিষ ধিনেও খান) ভক্তদত্ত 
কদলী এবং খোদা ছুই তাহার নিকটে জধুতে? গনুত )  প্রসন্নমুখে 
তিনি ৪ইই ভোজন করিতেছেন । বির ব্রাজনভা: তহতত গুঙে আসিয়া 
এইকাও দেখিয়া অবাক! তিনি তাহার নহধন্মিলী:ক ভতসনা করিতে 
লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তীহার জ্ঞান হইল, তখন বড়ই লজ্জিত 
হইলেন । 

ইহা অপেক্ষা গ্রীতির স্থন্দর দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে ! 

বিরহের সমুজ্দল দৃষ্টাস্ত শ্রীচৈতন্ত । তাহার বিরহসন্বন্ধে। বৈষ্ণব- 
কবিগণের কয়েকটা কবিতা উদ্ধত করিব । 

বিরহের আরম্ভ £-_ 

কছে পুন গৌরকিশোর 
অবনত মাথে লিখিত মহী়গ্ুল 
নয়নে গলকে ঘনলোর ॥ 
কনক বরণ তন্চু, বানর ভে জনক, 
জাগরে নিন্দ নাহি ভায় | 


প্রেম । 


যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন, 
গল ছল লোচনে চায় ॥ 

খেনে খেন বদন পাণিতণে ধারই 
ছোড়হ দীর্ঘনিশ্বান 

ধন চরিতে, তারল সব নরনারী, 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস -- 

বিরহের ভাব খন গাড় হইন-- 

সোণার গৌরটাদে 1 


উরে কর ধৰি, কুকরি ফুকরি, 
হা নাথ বলিয়া! কাদে ' 

গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে, 
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি 

ঘামে তিতি গেল, সব: সবর, 
থির নয়নে নেহারি ॥ 

বিরহ অনলে, দহয়ে অন্তরে, 
ভসম না হয় দেহ । 

কি বৃদ্ধি করব, কোথাবা যাও, 
কিছু না বোলয়ে কেহ॥ 

কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, 
কিসে হেন হৈল গোরা । 

জ্ঞান্দাস কহে, , বাধার পিরীতি, 
সশ্তত সে রসে ভোরা। ৮ 

বিরহোন্মাদ-_ 


আরে মোর গৌরকিশোর । 


খ 0৬১ 


২৪০ 


তক্তিযোগ । 


নাহি জানে দিবানিশি, . কারণ বিহনে হাসি, 
মনের ভরমে পু ভোর। 
থেনে উচ্চৈঃহ্বরে গায়, কারে পন কি স্ুধায়, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ । ? 
খেনে শীতে অঙ্গকম্প, খেনে খেনে দেয় লম্ঘক, 
কাহা পাও যাও কার সাথ ॥ 
খেনে উর্ধাবাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি, 
খেনে খেনে করযে প্রলাপ । 
থেনে আঁখিষুগ মুদে হা নাথ বলিয়া কাদে, 
থেনে খেনে কররে সন্তাপ ॥ 
কহে দাস নরহ্‌রি, আরে মোর গৌরহরি, 
রাধার পিরীতে হৈল হেন। 
প্রছন করিয়ে চিতে, কলিষুগ উদ্ধারিতে 
বঞ্চিত হইন্থু মুগ কেন। 
বিরহের দশমী দশ 
আজু মোর গৌরাজ সুন্দর । 
ধূলায় লোটার কীচ1 সোণার কলেবর ॥ 
মুরছি পড়রে, দেহে শ্বাস নাহি বয় 
চৌদ্দিকে ভকতগণ হেরিয় কীদয় ॥ 
কি নারীপুরুষ সবে হেরি হেরি কাদে। 
পণ্ড পাখী কাদে, তার! থির নাও বাধে। 
কবীর বিরহ কি পদার্থ জানিয়াছিলেন, তা “ক ঠৌহায় বলিয়াছেন-_ 
কবীর বিরহ বিন! তন্‌ শৃন্ত হার বিরহ হায় সু” ঠান 
যে বট বিদ্লহ ন সারে, সো! ঘট জন্গু মশান । 


প্রেম । ২৪১ 


“বিরহ বিনা তন শৃন্ত বিরহই রাজা, যে শরীরে বিরহ সঞ্চারিত হয় 

নাই, সে শরীর মশানের স্তায় 1 
কবীর হাসে প্রিয় না পাইয়ে, যিন্হ পাঁা তিন্হ রোয়। 
হাসি থেল্‌ যো প্রিয়া মিলে তো কোন্‌ দোহাগিনী হোয় ? 

হাদিতে হাসিতে স্বামীকে ( ভগবানকে ) পাওয়া যায় না, ধিনিই 
পাইয়াছেন, তিনিই কীদিয়াছেন ? হাসিয়া খেলিয়া যদি স্বামীকে পাওয়া 
যাইত, তবে কে দোহাগিনী ( স্বামীহার! ) হইত ? 

ভক্ত তুলসীদাসের ইতরবিচিকিৎস! একবার দেখুন-. 

উপল বরধি তরজত গরজি ডাকত কুলিশ কঠোর । 
চিতব কি চাতক জলদ ত্যজি করছ আনকি ওর ? 

“মেঘে উপল বর্ষণ করে, তঙ্জন গঞ্জন করে, কঠোর বজ্র নিক্ষেপ 
করে, তথাপি কি চাতক মেঘকে ছাড়িয়া কখনও আর কাহারও দিকে 
দুষ্টিপাত করে ? 

ভগবান্‌ ঘতই কেন কষ্ট দিন না, তক্ত তাহার দিকে ভিন্ন আর 
কাহারও দিকে তাকান ন৷। 

রামপ্রপাদ ইতরবিচিকিৎস দ্বার! প্রণোদিত হইয়। জগতের সকলকে 
তণভ্ঞান করিতেন। 

এসংসারে ডরি কারে রাজ যার মা মহেশ্বরী ? 
আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি ॥ 

ভগবান্‌ ভিন্ন কাহারও দিকে না তাকান, কিছুই গ্রাহথ না করা, 
সম্পূর্ণ অকুতোভয় হওয়া, ইতরবিচিকিৎসার লক্ষণ । 

মহিমখ্যাতিসম্বদ্ধে আর দৃষ্টাস্ত উপস্থিত করিবার প্রম্ৌজন নাই। 

তদীয়তা কাহাকে বলে তাহা একটি সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা বুঝিতে 
পারিব। 


১৩৬ 


২৪২ ভক্তিযোগ। 


মলার-্মধ্যমান | 
পুতুল বাজীর পুতুল আমর! যেমন নাচায় তেমনি নাঁচি। 
যখন মারে তখন মরি, যখন বাঁচায় তখন বাচি। 
নাচি গাই তার তালমানে, ভালমন্দ সেই জানে, * 
তার যা ভাল লাগে মনে, তাই ভাল, নাহি বাছাবাছি। 
তারই ভোরে যত জারি, কেউ ব! জিতি কেউ বা ভারি, 
য। করে, একতারে তারই, তারে তারে বাধা আছি। 
বসায় বসি, উঠায় উঠি, লুটায় লুটি ছুটায় ছুটি, 
ঠিক যেন তার পাশার গুটি, পাকায় পাকি, কীচায় কাচ; 
যিনি তগবদগত প্রাণ, তাহার মুখে এইরূপ গানই শোভা পাস । 
রামপ্রসাদের তদর্থপ্রীণস্থান ও সর্ধতভ্ভাব একটি গানের কয়েকটি 
পদে বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্তাম! মারে । 
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশত্বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 
কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, ত্রহ্মময়ী সর্বব ঘটে, 
ওরে, আহার কর, মনে কর, আহ্তি সেই শ্তাম৷ মারে। 
“আনন্গলহরীর সেই অপূর্বব শ্লোকটি মনে করুন 2 
জপে। জল্পঃ শিল্পং সকলমপিমুদ্রীবিরচনম্‌ 
গতি: প্রাদক্ষিণযং ভ্রমণমদনাদ্ভাহতবিধিঃ | 
প্রণীমঃ সংবেশঃ স্থুখমখিলমাস্তার্পণদশা 
সপর্ধ্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্‌ ॥ 


প্রেষ। ২৪৩ 


“আমার সকল জন্ননা তোমার নামজপ, হস্তাঙ্ুলি দ্বারা আমি যাছা 
রচনা করি তাভা তোমারই মুদ্রাবিরচন, আমার গমনাগমন তোমাকে 
প্রদক্ষিণ, ভোজনাদি তোমাকে আছ্ছতিদান, শয়ন তোমাকে প্রণাম, 
অখিল সুখ তোমায় আত্মপমর্পণ, আমার সকল চেষ্টা যেন তোমার 
পুজাক্রম বলিয়! গণ্য হয় 1, ্‌ 

তদর্থপ্রাণস্থান আর একটি গানেও বিশেষরূপে দেখিতে পাই-_ 

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে ন! গ'লে ? 
এ রূসনায় ধিক ধিক কালী নাম নাহি বলে। 
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে, 

ওরে সেই সে ছুরস্ত মন, না ডুবে চরণতলে। 

সে কর্ণে পড়।ক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ ? 
ওরে স্ুধাময় নান গুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥ 

যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে? 

ওরে, না পুরে অঞ্জলি চন্দন জব! আর বিবদলে ? 
সে চরণে কাজ কিবা, মিছ! রম রাত্রি দিবা । 

ওরে কালীমূর্তি বথ! তথ। ইচ্ছ সুখে নাহি চ'লে। 

অপ্রাতিকূল্যের ভাব “তুমি যাহা! করিবে তাহাই ভাল । যীশুধুষ্টের 
70) 11] ০৪ ৫০৫ (তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক) ভক্ত জোব তাহার 
পুক্র কন্তা সর্বস্ব হারাইয়! বলিয়াছেন “তুমি যদি আমাকে হত্যাও কর 
তথাপি আমি ভোমাকে বিশ্বাস করিব 1 অপ্রাতিকুল্ের মুলমনত্র- 

বখন্‌ বেরূপে বিভু রাখিবে আমারে 
সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে। , 

অপ্রাতিকুল্য ও গ্রীতির এক চমৎকার দৃষ্টান্ত ন্বামী রানতীর্থের 

জীবনে দেখিতে পাই। যখন চারিদিক অন্ধকাঁরময় হইল, নিতান্তই 


২৪৪ ভক্তিযোগ। 


নিঃসহার় ও বিপন্ন হইয়া! পড়িলেন, তখন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রাণের 
দ্বেৰতাকে বলিলেন £-- 

কুন্দন্কে হম্‌ ডলে হায় জব,চাহে তু গল! লে, 

বাওর্‌ না হো তো হম্‌কো৷ লে আজ অজমা লে, 7 

জৈসে তেরী খুশী হো৷ সব. নাচ, তু নচা লে, 

সব. ছান্‌ কর্‌ লে হর্‌ তৌয় দিল্‌ জমা লে, 

রাজী হ্থায় হম্‌ উপী মেঁ জিল্মে তেরী রজ! হায়। 

ইহ! ইও' তী বাহবা হায় আওর উও  তী বাহবা হয় ॥ 

ইয়। দিল্‌ সে অব. খুশ হো কর্‌ কর্‌ হম্‌কো প্যার, প্যারে, 

খাহ. তেগ, খেঁচ, জালম্‌, টুকড়ে উড়া হমারে, 

জীত! রকৃথে তু হমকো, ইয়া তন্সে শির উতারে, 

অব তো! ফকীর আশক্‌ কহতে স্বায় ইউ" পুকারে, 

রাজী হায় হম্‌ উসী মে জিদ্মে তেরী রজা হায়। 

ইন্৷ ইওঁ ভী বাহ বা হায়, আওর উও্ ভী বাহবা হ্থায়। 

আমি সোণার ডেলা, যখন ইচ্ছা! গলাইয়। লও ( আগুণে পুড়াইয়া 
গলাইয়া লও)? বিশ্বাস না হয়, আমাকে আজ পরীক্ষা করিয়া লও; 
তোমার যেমন খুশী সকল নাঁচ নাচাইয়া৷ লও; সব ভাকিয়া৷ লও, বাছিয়! 
লও, সকল প্রকারে তুমি খাতিরজম! হইয়! লও ( সন্দেহ দূর করিয়া! লও); 
তোমার ঘাহ। পসন্দ হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এস্থলে এও বাহব! 
ও ও বাহবা ! ( সুথও বাহবা, তঃখও বাহবা! !)। 
হে প্যারে (প্রিয়), হয় প্রাণে খুশী হইয়া আমাকে আদর কর, 

নয়, হে অত্যাচারী, তলোয়ার খুলি আমাকে টুকরা টুকরা কর? 
বাঁচাইয়া রাখো আমাকে, নয় শরীর হইতে মাথা পৃথক করিয়া দাওঃ 
এখন প্রেমিক ফকির উচ্চৈঃম্বরে ইহাই বলিতেছে--তোমার যাহা পসন্দ' 


প্রেম । ২৪৫ 


ইয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এস্থলে এও বাহবা, ও ও বাহবা । 
নারদ ওন্ময়ভাবের উদ্দীপনা করিতে বলিলেন £-- 
তদপিতাখিলাচার সন্‌ কাম ক্রোধাভিমানাদিকং 
তশ্মিম্নেব করণীয়ং তণ্মিন্েব করণীয়ম্‌ ॥ 
নারদতক্তিস্প্র ্ 


তাহাতে ( ভগবানে ) আত্রস্তরিক ও বাহক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া 
কাম, ক্রোধ, জভিমানাদি তাহাতেই করিবে । তাহাতেই করিবে। 
ভক্ত আত্মক্রীড়, আত্মর্তি। তিনি ভগবানকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন 
করেন, তাঁহাকে বুকে করিয়৷ দিনযামিনী যাপন করেন, তীহাকে না পাইলে 
উন্মন্ত হন; পাইলে গোপনে তাহাকে লইয়া “কিমপি কিমপি জল্পতোঃ 
দুইজনে কি যেন কি বলিতে বলিতে সময় কাঁটাইয়া দেন। গৌরাঙ্গের জীবন 
এই ভাবের সাক্ষ্য দিতেছে । হাফেজও এই রসে রূসিক। 
প্রেম যেখানে, ক্রোধ ও অভিমানও সেইখানে । গৌরাঙ্গ অনেকবার ক্রোথ 
ও অভিমান দেখাইয়াছেন। রামপ্রসাদ ক্রোধে ও অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে 
গাহিয়াছিলেন। 
মা মা বলে আর ডাকিব না । 
তার! দিয়েছিস্‌ দিতেছিস্‌ কতই যন্ত্রণ। ॥ 
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে, 
মা বুঝি রয়েছিস্‌ চক্ষু কর্ণ খেয়ে, 
মাত! বিদযমানে এ ছঃখ সম্তানে, 
মা বেঁচে তার কি ফল বল না? " 
আমি ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্যাসী, 
আর কি ক্ষমত। রাখিস্‌ এলোকেশী ? 


২৪৬ ভক্তিষোগ । 


না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা মলে কি তার ছেলে বাচে না? 
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের একি সুত্র ! ট 
মা হয়ে হলে মা সস্তানের শত্রু, 
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি ? 
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা | 
এ অভিমান জগতে অতুলনীয় । ভক্তেই এইরূপ অভিমান সাজে! 
ভক্তের লক্ষণ বলিতে গৌরাঙ্গ রূপগোন্বামীকে বলিয়া ছিলেন-- 
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার; 
শাস্তরতি, দাস্তরতি, সথ্যরতি, আর, 
বাৎসল্যরতি, মধুররতি, এ পঞ্চ বিভেদ ; 
রতিভেদে কৃষ্ণতক্তিরস পঞ্চভেদ | 
কষ্ণনিষ্ঠা ভৃষ্ণাত্যাগ শান্তের ছই গুণে; 
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে; 
আকাশের শব গুণ যেমন ভৃতগণে । 
শীস্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন, 
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ । 
কেবল শ্বরূপক্ভান হয় শাস্তরসে | 
পুর্ৈশ্ব্য্য গ্রভৃক্তান অধিক হয় দাস্তে | 
ঈশ্বরক্ঞান, সন্ত, গৌরব প্রচ; 
সেবা করি কৃষ্ে সুখ দেন নিরন্তর । 
শান্তের গুণ, দাস্যে আছে অধিক সেবন ; 
অতএব দাশ্ঠরসে হয় ছুই গুণ । 
শান্তের গুণ, দাসের সেবন, সথ্যে ছুই হয়; 


প্রেম। ২৪৭ 


দাস্যে সম্ত্রম গৌরব সেবা, সধ্যে বিশ্বাসমস্র । 
কাধে চড়ে কাধে চড়ার, করে ক্রীড়া রণ; 
কৃষ্ণ সেবে কষ্ধে করান আপন সেবন । 
বিশ্রস্তপ্রধান সথ্য, গৌরব সম্্রমহীন ; 
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন্‌। 

মমতা৷ অধিক্র কৃষ্ণ, আত্মসমজ্ঞান, 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্‌। 

বাৎসল্য শাস্তের গুণ দাস্যের সেবন ; 
সেই সেবনের ইহা! নাম পালন । 

সধ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব লার ? 
মমতা! আধিক্য তাড়ন ভঙসন ব্যবহার । 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কণ্ছে পাল্য জ্ঞান ; 
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে 
কৃষ্ণভক্তরসগুণ কহে প্রশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ৷ 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ; 
সখ্যের অসক্কোচ লালন মমতাধিক হয় । 
কাস্তস্াবে নিজাঙ্গ দিয় করেন সেবন £ 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ । 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ; 
এক ছই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে । 
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার ; 
অতএব আশ্বাদাধিক্যে করে চমত্কার 
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ দরশন ; 


২৪৮ তক্তিযোগ 


ইহার বিশ্বাস মনে করিহ ভাবন। 
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্কুরয়ে অস্তরে, 
কষ্ণরুপায় অজ্ঞ পাঁয় রসসিন্ধ পারে। 
চৈতন্ঠচরিতামূত । 
ভক্তভেদে তক্তিরস পীচ প্রকার--শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎুসল্য, মধুর। 
শীস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, ভক্তি আরম্ভ হয় না। শাস্তরদ ভক্তির প্রথম 
সোপান ॥ শাস্তরসের দুইটি গুণ-_-ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংসারবাসনা ত্যাগ । 
এই দুইটি গুণে ভক্তির পত্তন। আকাশের শবগুণ যেমন সমস্ত পঞ্চ- 
ভূতেই আছে, সেইরূপ শীস্তরসের গুণদয়, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
রসে আছে । শাস্তরসে ঈশ্বরে মমত! হয় না, কেবল তীহার স্ররূপজ্ঞান 
হয় মাত্র, তিনি যে পরতব্রহ্ম পরমাত্মা এই জ্ঞানটি হয়। 
দাস রতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার ভয়, এবং ভগবান্‌ প্র, ভক্ত 
দাস। ভগবান্‌কে ভক্ত প্রচুর পরিমাণে সন্ত্রম 'ও গৌরব দেখান। তাহার 
দাস বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করেন ; আদর্শ দাস যেমন প্রভৃর 
সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তও তেমনি ভগবানের সেব! করিতে ব্যাকুল 
হুন। কুষ্ণসেব! ভিন্ন তীহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের 
নিকটে কোন বিষয়েরই কামনা! করেন না । 
প্রহলাদের সেবার সম্তষ্ঠ হইয়! ভগবান্‌ তাহাকে বর দিতে চাহিলেন__ 
প্রহলাদ ভগ্র ভদ্রং তে গ্রীতোহহং তেই স্থরোত্তম । 
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপুরোহস্মাহং নৃণাম্‌ ॥ 
+ ভাগবত ৭। ৯ ৫২। 
“হে ন্ডদ্্র প্রহলাদ, (তামার মঙ্গল হউক, হে অস্ুরোত্তম, আমি তোমার 
গ্রতি ভ্রীত হইয়াছি, তুমি তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি 
সমুয্যদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়৷ থাকি।' 


প্রেম । ২৪৯ 
প্রহলাদ উপ্তর করিলেন-- 
ম৷ মাং প্রলোভয়োৎপত্তা সক্তং কামেষু তৈরবরৈঃ। 
মত সঙ্গভীতো নির্বিিঞকো মুমুক্ষুত্বামুপাশ্রিত; ॥ 
ভূত্যলক্ষণজিজ্ঞানৃর্ক্তং কামেঘচেদিয়গু। 
তবান্‌ সংসারবীজেষু হৃদয় গ্রন্থিষু প্রভো। ॥ 
নান্যথ৷ তেহখিলগুরো৷ ঘটেত করুণাত্ুনঃ | 
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভূত্যঃ স বৈ বণিক্‌ ॥ 
আশাসানো ন বৈ ভূত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মুনঃ। 
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্‌ যে! রাতি চাশিষঃ ॥ 
অহং ত্বকামস্ত্দ্ভক্তত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ | 
নান্যথেহাবয়োররধো রাজমেবকয়োরিব ॥ 
যদি রাসীশ মে কামাম্বরাংস্বং বরদ্ধভ । 
কামানাং হাদ্যসংরোহং তবতস্ত বৃণে বরম্‌ ॥ 
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধন্োধৃতিম'তিঃ | 
হ্ঃ প্রীন্তেজঃ স্মৃতি; সত্যং যস্য নশ্বাস্তি জন্মনা ॥ 
বিমুঞ্চতি যদ! কামাম্মানবে৷ মনসি স্থিতান্‌। 
তন্যেব পুগুরীকাক্ষ ভগবন্বায় কল্পতে ॥ 
ভাগবত 1 ৭1 ১০। ৭--৯। 
আমি স্বভীবতঃই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বর দ্বারা 
প্রলোভিত করিও না। আমি সেই কামাসক্তি হইতে ভীত হইয়াই তাহা 
হইতে মুক্ত হইবার জন্ত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। হে প্রতো, বোধ 
করি আমাতে তোমার ভূতোর লক্ষণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা! করিবার 


২৫০৩ ভক্তিযোগ। 


জন্য সংসারের বীজন্ঘরূপ ও হৃদয়ের বন্ধন্বরূপ কামনায় প্রবুত্ত করাইতেছ ) 
নতুবা, হে বিশ্বগুরু, তুমি করুণাময়, তুমি এমন প্রবৃত্তি লওয়াবে কেন ? 
হে ভগবন্‌, ষে ব্যক্তি তোমার নিকটে কোন বর প্রার্থনা করে, সে, ব্যক্তি 
কখন তোমার ভূত্য নহে, সে নিশ্চয়ই বণিক ( তোমার সেবার বিনিময়ে 
কিছু চায়)। যে ভৃত্য কামনাপর হইয়া স্বামীর সেবা করে, সে ভৃত্য 
নহে, আর যে স্বামী শ্বামীত্ব বাঞ্ছ৷ করিয়া ভূত্যকে কামনার বিষয় দেয়, 
সে স্বামী নহে। আমি তোমার নিষফাম ভক্ত, তুমিও অভিদন্ধিশূহ্য স্বামী । 
পৃথিবীর রাজ! ও সেবকের সায় আমাদিগের কোন কামনার প্রয়োজন 
নাই। হে বরদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাকে নিতাস্তই বর দিতে ইচ্ছা! 
হইয়াছে, তবে তোমার নিকট এই ৰর চাই, যে কোন প্রকারের কাম 
ষেন আমার হৃদয়ে অস্কুরিত হইতে না পারে। কাম উৎপন্ন হইলে ইঞ্জিয়, 
মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, হী, শ্রী, তেজ, স্মৃতি, সত্য, 
সমুদ্য়ই একেবারে নষ্ট হয়। হে পুগুরীকাক্ষ, মানবগণ যখন হ্বদিস্তিত 
কামনা পরিত্যাগ করে, তখন তোমার খরশ্বর্যযলাভের যোগ্য হয়।; 

২৪ পরগণায় নাকি এক ব্যক্তি কালেক্টরিতে পেস্কারি করিতেন। 
তাঁহার একটু ভাক্তর ভাব ছিল, পুজা করিতে করিতে বেলা দ্বিপ্রহর 
হইত। কালেক্টর সাহেব তাহাকে ১১টার সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য 
তাড়না ঝরিতেন। তাহার কিছুতেই দ্িগ্রহরের পূর্বে পৃজ! শেষ হইত 
না। সাহেব বারংবার ভথ্গনা করিয়া বখন দেখিলেন তাহাতে কিছু 
ফল দর্শিল না, তখন তীহাকে পদচ্যুত করিলেন। পেক্কাবের দেশে 
যাওয়! হইল না। তিনি কালীঘাটে গঙ্গাতীরে মায়ের বাড়ীর নিকটে 
একটী কুটার নির্মাণ করিয়! দিবারাত্র তাহার ভিতরে বসিয়া! ধর্মমালোচনা 
করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিরা জীবিকা নির্বাহ করেন, আর মায়ের 
সেবা কর্েেন। এইভাবে অতি কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । 
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এক দিবস তীহার আফিসের বন্ধুগণ তাহার ছুরবস্থা দেখিয়া সাহেবকে 
বলিলেন “জুর, আপনার ভূতপূর্বব পেস্কার বড় কষ্টে কালযাঁপন করিতে- 
ছেন। তীহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । আমাদিগের অন্থুরোধ, তীহাকে 
পুনরায় তীহার পদে নিযুক্ত করুন|” কান্র্টের সাহেব এক দিবস, তিনি 
কি ভাবে আছেন শ্বচক্ষে দেখিতে আসিজেন, দেখিয়! বড়ই কষ্ট হইল। 
তাহাকে বলিলেন “আপনাকে পুনরায় আপনার পদে নিযুক্ত কর! গেল, 
আপনি যদি নিতান্তই দ্বিপ্রহরের পূর্বে আফিসে উপস্থিত হইতে ন৷ 
পারেন, তবে পুজান্তে সেই সময়েই উপস্থিত হইবেন। আপনার ছুরবস্থা 
দেখিয়! আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।” পেস্কার উত্তর করিলেন, “হুজুর, 
আমি চিরদিন আপনার নিকটে খণী রহিলাম, আপনার দয়া কখন 
ভূলিব না, কিন্তু আমাকে ক্ষম! করিবেন, আমি যে সরকারে সম্প্রতি ভূত্য 
নিযুক্ত হুইয়াছি, যদিও তিক্ষা করিয়৷ জীবিকা নির্ব্ধাহ করিতেছি, সে 
সরকার তাগ করিয়৷ আর কাহারও দাসত্ব করিতে ইচ্ছা নাই, এই 
ছুরবস্কায় যে আনন্দে আছি, হুজুরের অধীনে সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন 
পাইলেও এরূপ আনন্দ পাইব না। আশীর্বাদ করুন, যেন বাকী কটা 
দিন কালী-গঙ্জার সেবা করিয়া সেই ভাবে কাটাইয়৷ যাইতে পারি ।, 
তিনি আর পেস্কারি পদ গ্রহণ করিলেন না) এই একটা ভগবানের দাস। 

সথ্যরদে গৌরব সম্্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস, তাহার সহিত গলাঁগলি কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, 
ক্রীড়া, কৌতুক ; ভক্ক-__ 

কাধে চড়ে কীধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ) 
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন। 

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্কের নিকটে ভগবান অপেক্ষা কেহ 

প্রির়তর হইতে পারে না। গুহরাজ বলিয়াছেন £-- 


২৫২ ভক্তিযোগ। 


নহি রামাৎ প্রিয়তরে! মমাস্তি ভুবি কশ্চন । 


রামায়ণ | 
পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রিয়তর নাই । , সখারসে 


গুহরাজ এবং রামচন্দ্র, অঞ্জন এবং শ্রীকষ্চ-_-ভক্ত ও ভগবান্‌। 
সখ্ারসামোদী ভক্তদিগের প্রাণের ভাব এক দিবস শ্রীদাম তাহার 
প্রিয়তর সখ! কৃষেঃের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন £-- 
ত্বং নঃ প্রোজঝ্য কঠোর ষমুনাতটে কম্মাদকস্মাদগতো 
দিষ্ট্য। দৃষ্টিমিতোহসি হস্ত নিবিড়ীক্লেষৈ; সখীন শ্রীণয় । 
ব্রমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্‌ কা ধেনবঃ কে বয়ম্‌ 
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যাচরিতঃ সর্বৰং বিপর্যাস্যতি ॥ 
ভক্তিরসামুতসিন্ধ 
“হে কঠোর, তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাতটে পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে? সৌভাগ্যের বিষয় যে আবার তোমাকে 
দেখিতে পাইলাম ? যাক এখন নিবিড় আলিঙ্গন দ্বারা তোমার সখাদি গকে 
সত্তষ্ট কর; সত্যই তোমাকে বলিতেছি তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শন হইলেই 
কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট যাহা কিছু সমস্তই অল্প 
সময়ের মধ্যে বিপর্যস্ত হইয়! যায়।” ভালবাসিলে এইরূপই হইয়া থাকে । 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রিয়সখাদিগের ক্রিয়া শ্রারূপগোষ্বামী বর্ণন করিয়াছেন। 
নিজিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্র ধৃস্বান্তয কর্ষণম্‌। 
পুষ্সাদ্যাচ্ছেদনং হল্যাৎ কৃষেন স্বপ্রধানম্‌। 
হস্তাহস্তি গ্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ ॥ 
শ্রীকষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করণ, হার বন্ত্রধারণপৃ্বক আকর্ষণ, 
হস্ত হইতে পুষ্পাদি কাঁড়িয়া লওয়া, তীহাত্বারা আপনাকে অলঙ্কত করণ, 
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হস্তাহস্তি প্রসঙ্গ অর্থাৎ হন্তে হস্তে পরস্পর আকর্ষণ ইত্যাদি, প্রিয়সথা- 
দিগের কার্য ॥ 

প্রাণের ভিতরে বিনি এই ভাবে ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, 
তিনিই সথ্যরসের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারিয়াছেন। 

“দেখ তুমি হার কি আমি হারি” এই বলিয় ভক্ত প্রেমের যুদ্ধে 
অগ্রসর হন, ভগবানকে পরাজিত করেন, ভক্তি দ্বারা তাহাকে বন্দী 
করিয়া লন । রামপ্রসাদ শ্ঠামামাকে কয়েদ করিরাছিলেন । 

“কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, কণ্ঠের ভূষণ আমার সে নাম 
কীর্তন, ভূষণ বাকী কি আছে রে, আমি প্রেমমণিহার পরেছি ।, 

ভক্ত ভগবানকে আপনার অলঙ্কার করিয়াছেন । 

অন্ধ বিল্বমঙ্গল বৃন্দীবনের পথে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বাঞগকবেশে 
পথ দেখাইরা চলিয়াছেন, বিৃমঙ্গলের বড়ই ইচ্ছা তাহার সেই বরাভয়গ্রদ 
মঙ্গল দধুর হস্ত একটিবার স্পর্শ করেন। কোনরূপে সেই হস্ত ধরিলেন 
যেমন ধরিয়াছেন, অমনি কৃষ্ণ বলপুর্ববক তাহার হস্ত দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
চলিয়া গেলেন, ভক্ত বিহমঞ্জল বলিলেন" 


হস্তাবুৎক্ষিপ্য নির্য্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমভ্ুতম্‌ ? 
হৃদয়াদ্‌ বদি নির্যযাসি পৌরুষং গণয়ামি তে। 


হে কৃষ্ণ বলপূর্বক হস্ত নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে 
আশ্চর্য্য কি? হৃদয় হইতে যদি দুরে যাইতে পার, তবে তোমার পৌকুষ 
আছে মনে করিব 1? এইটা সথ্যরসের অতি মধুর দৃষ্টান্ত । 

বাৎসণ/রসে ভগবান্‌ গোপাল। ভক্ত তাহাকে পুত্রের স্তায় আদর 
করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। এই ভাবটি আমাদের বুঝা 
নুকঠিন। বাঁৎসলারসের উদ্াহরপশ্বরূপ একটি গানের উল্লেখ করিব। 


২৫৪ ভক্তিযোগ । 


গুন ব্রজরাজ, ্বপনেতে আজ, 
দেখা দ্রিয়ে গোপাল কোথা লুকালে ? 
(যেন) সে অঞ্চল চাদে, অঞ্চল ধ'রে কাদে, 
জননি দে ননী দেননী বলে। | 
ধূল৷ ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাদ, অঞ্চলে মোছালেম চাদের বদনটাদ 
তবু চাদ কাদে চাদ বলে। 
যে টাদের নিছনি কোটা কোটা চাদ, সে কেন কাদিবে ব'লে চাদ চাদ, 
(বল্লেম) চাদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাদ, 
কৃত চাদ আছে তোর চরণতলে । 
নীল কলেবর ধুলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কতই মধুন্বর, 
সঞ্চারিয়ে কাদে মা বলে। 
যতই কাঁদে বাছা ব'লে সর্‌ সর্‌, আমি অভাগিনী বলি সর্‌ সর্‌, 
(বলেম ) নাহি অবসর কেব! দিবে সর্, 
( তখন) সর্‌ সর্‌ বলে ফেলিলাম ঠেলে। 
আহা! এই গানটার ভিতরে বাৎসল্যরসের অমৃতম্ন প্রবাহ তরলে 
তরজ্ে ছুটিতেছে। বাৎসল্যরসের এমন মোহন সঙ্গীত আর পাই নাই। 
মা! বশোদার স্তন হইতে যেন ক্ষীরধারা বহিতেছে, প্রাণ বাৎসল্যগ্রীতি- 
নির্ভরে ছুলিয়া৷ পড়িতেছে, গোপালের মৃত্তি হৃদয়ে স্তরে স্তরে ঝক্‌ ঝক্‌ 
করিতেছে । গোঁপালকে অনাদর করিয়। ম! আজ পাগলিনী হইয়াছেন, 
হন্র্ম্মে গভীর বেদনার অনুভূতি হইতেছে, অন্তরের অন্তরে গোপালের 
বিরহজনিত অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। 
এই গানটির আধ্যাত্মিক ভাঁব অতীব মধুর। ভগবান্‌ গোপালবেশে 
ভক্তের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রেমভিক্ষা করিলেন) ভক্ত তাহাকে একট 
আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিলেন; তিনি রিক্তহস্তে অমনি অস্তহিত 
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হইলেন; তখন গোপালহারা হইয়া ভক্ত অন্তাপে প্রাণের জালায় ছট, 
ফট, করিতেছেন । বশোদা তাহার স্বামীকে বলিতেছেন--আজ শ্বপ্রে 
দেখা দিয়া গোপাল কোথায় নুকাইল? ভক্তের নিকট ভগবান্‌ এমনি 
বিচ্যাতের ন্যায় দেখ! দিয়া লুকাইয়া থাকেন। লুকোচুরি খেলা তীহার 
চিরাত্যন্ত | 

'এই আমি ধর" বলে হায়, তুমি কোথায় লুকাও খুঁজে আমি 

নাহি পাই তোমায়) 

খুঁজে নিরাশ হ'লে ক্ষান্ত দিলে, কুক্‌ দাও আমার অন্তরে । 

চপল বালক মা যশোদার অঞ্চল ধরিয়া ননী ভিক্ষা করিয়৷ কাদিতে 
লাগিল। ভগবান্‌ প্রেমনবনী ত তক্তের নিকটে চিরদিন মাগিয়া থাকেন! 
“ধুলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম টান'__কর্তাটাকে গোপাল বলিয়া তক্ত 
কোলে তুলিয়! নিলেন; “অঞ্চলে মোছালেম চাদের বদনটাদ--তক্ 
তাহাকে আদর করিলেন; তবু প্টাদ কাদে চাদ বলে"_-তিনি ভক্তের 
ভালবাসার জন্ত পাগল। চাদ ত অমৃতের প্রত্রবণ, ভক্তের ভালবাসাও 
ত তাই। এক চাদ ভগবান্‌ শ্বয়ং অপর চাদ ভক্ত ও তাহার ভালবাস! । 
যিনি অকলঙ্ক প্রেমশণী, কত কোটী কোটা চাদ একত্র করিলেও যাহার 
তুলনা হয় না, যিনি অনস্ত (প্রমপারাবার, ধাঁহার চরণতলে কত তক্তচাদ 
পড়িয়৷ রহিয়াছে, এ কে বুঝিবে? তিনি কেন চীদ চাদ বলিয়া “আমার 
তক্ত কোথায়? আমার তক্তের ভালবাসা কোথায় ? বলিয়া ক্রন্দন করিয়া 
থাকেন? প্রেমজলধি কেবল 'আরও প্রেম” 'আরও প্রেম” বলিয়া গভীর 
শরঙ্গনাদ তুলিয়া থাকেন: ভগবান্‌ ভক্তের প্রেমের জন্য সর্বদা লালাপিত। 

গোপাল প্রেম ন৷ পাইলে ধুলায়* লুষ্ঠিত। তিনি তক্তের নিকটে 
ভালবাস! পাইবার জন্ত কতই আব্দার করিয়া থাকেন । তেমন আব্দার 
কি আর কেহ জানে? প্রেমের জন্ত তার নীল কলেবর লায় ধুসর । 


২৪৬ ভক্তিযোগ। 


'যতই বাছা কাদে ঝলে সর্‌ সর, ভক্তের গোপাল ক্রমাগভ প্রেম- 
সরের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; আমি অভাগিনী বলি “সর্‌ সর, 
ভক্ত তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন; অবশেষে হাঁয় কি করিলাম, “হায় 
কি করিলাম বলিয়৷ অন্ুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, “সর্‌ সর্‌ বলে 
ফেলিলাম ঠেলে”-_ প্রাণ বেদনায় অস্থির $ হায় হায়, এমন ধনকে দুর দুর 
করিয়া! ঠেলিয়া দিলাম। “যিনি হৃদয়ের পরশমণি, বুকজুড়ান ধন, বাঞ্চা- 
কর্পতরু, জীবনে চিরসহায়, ধাহার দ্বারে আমর! সকলে ভিথারী, তিনি 
প্রেমভিখারী হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি কি না 
তীহাকেই ঠেলিয়৷ ফেলিলাম ! আমার কি হবে! আমার কি হবে ! কেন 
তাকে বুকে তুলে আমার সর্বন্থ দিয়ে তুধিলাম না? ভক্তের প্রাণে 
ভগবান্‌কে কখন অবহেল! করিলে, এইরূপ চিন্তার শ্রোত বহিতে থাকে । 

মধুর রসের কথা আর কি বলিব? প্রাণে মধুর রস সঞ্চারিত হইলে 
"সতী যেমন পতি বিনে অন্ত নাহি জানে' ভক্তও তেমনি ভগবান্‌ ভিন্ন 
অন্ত কাহাকেও জানেন না। তখন ভগবানে পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ 
করিয়া ভক্ত বলেন-- | 

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর | 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।” 


ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কিছু হইতে পারে না। এ অবস্থার 
ভক্ত ও ভগবান্‌--সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্ত এই ভাবে বিভোর ছিলেন। 
চৈতন্ত ও ভগবান্-_বাধা ও কৃষ্ণ-_জীবাআা ও পরমাস্তমা 

ভক্তের প্রাণ এই ভাবকুন্মের মৌরভে পরিপূর্ণ হুইপে, উদ্ধে অতি 
উর্ধে--অত্যন্ত উর্দে-_কামকুকুরের দৃষ্টির কোটি যোজন দূরে, যেখানে 
রজনী নাই, যেখানে পবিত্রতার বিমল বিভাঁয় সমস্ত দিক আলোকিত; 


প্রেম। 


পাপপিশাচ যে সকলের মোহিনী মাধুরি কল্পনাও করিতে পারে না দিব্য- 


ধামের সেই প্রমোদকুঞ্জে অতি নিভৃতে, হ্বদরনাথ তাহার ভক্তকে 

'রাতি দিন চোখে চোখে, বদিয়া সদাই দেখে 
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে । 

উলটি পালটি চাঁয়, সোয়াস্তি নাহিক পায়, 
কত বা আরতি হিয়া মাঝে । 

ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে র'খে দিঠে দিঠে, 
হিয়া হৈতে শেষে না শোগ্জায় 

দরিদ্রের ধন হেন, রাখিতে ন! পায় স্থান, 
অঙ্গে অঙ্কে সদাই ফিরায়। 

নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে, 
দেখিতে দেখিতে ধান্দে | 

চিবুক ধরিয়', মুখানি ভুলিয়া, 
দেখিয়! দেখিয়া কাদে । 

এ অবস্থায় ভক ও ভক্কের প্রাণবলভ ১ 

লহে কহে ছু অনুরাগ দুহ প্রেম ছুহু হদেজাগ। 

ছু'ছু ঠোহা কর পরিহার  ছুঁছু আলিঙ্গই কতবার ॥ 

হু ছ বিষ্বাধারে হু দংশ। হু'হু গুণছুঁছু পরশংস ॥ 

ভঁছ হেরি দোহার বয়ান। হু হু জন সজল নয়ান ॥ 

ছুহ ভূজ পাশ পরি, ছু জন বন্ধন, 
অধরসুধা করু পান 

এ আধ্যাত্মিক খেল! আমাদিগের বুঝিবার অধিকার কোথায় ? 


এই মধুর রসে সাতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুকে 


দেখিয়। গাহিয়াছিলেন--- 
১৭ 


২৫৮ তক্তিযোগ । 


সেই ত পরাণনাথে পাইন । 
যার লাগি মদনদহনে ঝরি গেনু । 


ভগবান্‌ করুন, আমরা! যেন সকলেই গৌরাঙ্কের এই মদনদহনে দগ্ধ 
হই। পৈশাচিক মদন যেন এই বসুন্ধরা হইতে চিরদিনের তরে নির্বাদিত 
ভয়। কামগন্ধহীন পবিভ্ত প্রেমাগ্রি সকলের হৃদয়ে প্রজলিত হউক। 
থিনি এই মধুর রসে ডুবিয়াছেন তাহার আর বাহিরের ধর্ম কম্ম থাকে 
না; “তিনি বেদ বিধি ছাড়া । পাগল হাফেজ এই জন্যই তাহার শাস্ত্োক্ত 
কন্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
“অন্তরে বার বিরাজ করে গে! সই, 
নবীন মেঘের বরণ চিকণকাল!। 
ও তার কিসের সাধন, কিসের ভজন, 
কাজ কি লে! তার জপের মাল! ? 


তিনি গ্রীতিসুরাপানে মত্র হইয়া! লঙ্জাভয় ত্যাগ করেন, জাতি কুলের 
মভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতলজলে নিক্ষেপ করেন। তিনি 
আনন্দে উতৎকুল্প হইয়। পিরীতির মহিমা গান করিতে থাকেন । 
“বহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, 
নিরমাণ কৈল পি। 
রসের সাগর, মন্থন করিতে, 
উপজিল তাহে রী। 
পুন নে মথিয়া, অমিয় হইল, 
ভিজাইল তাহে তি। 
সকল সুখের, আখর এ তিন, 
তুলনা দিব যে কি? 


প্রেম । ২৫৯ 


যাহার মরমে পশিল যতনে 
এ তিন আখর সার। 
ধরম করম, সরম তরম, 
কিবা জাতি কুল তার ?-- 
“বিদ্বমজ্জলের, পাগলিনী মধুর রসের একখানি অপূর্ব ছবি। ভগবান্‌ 
তীহাকে কি ভাবে আহ্বান করেন একবার দেখুন-_ 
যাইগে! এ বাজায় বশী প্রাণ কেমন করে, 
একলা এসে কদমতলার় টাঁড়রে আছে আমার তরে। 
যত বাশরাঁ বাজায়, তত পথ পানে চায়, 
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ; 
না গেলে সে কেঁদে .কণে চলে যাবে মান ভরে 7 
আগ্সার ভিতরে যিনি এই বংশীধ্বনি শুনিয়াছেন তিনি পাগল 
হইয়াছেন | 
বন্দাবনে গোিকাগণের কানগন্ধহীন প্রেম_মধুর রসের পরম 
'আদর্শ। শাভাদিগের বিরু্জান্মাদ এক গৌরাঙ্গ হ্যতীত আর কাহারও 
ভিতসে দে তে পাই না। ঠাকুর ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অস্তহিত 
হরাছেন' পুক্বেই ত বলিয়াছি লুকোচুরি খেল! ভগবানের চিরাভ্যন্ত, 
গোপিকাগণ উন্মাদিনী হইয়া বনময় তাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন আর 
সচেতনবোধে বক্ষদিগকে সম্োধন করিয়া বলিতেছেন- 


দৃষ্টে। বঃ কচ্ছিদম্বথপ্রক্ষত্যগ্রোধা নো মনঃ । 
নন্দসূনুর্গতে। হৃত্ব। প্রেমহালাবলোকনৈঃ ? 
কচ্চিতকুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ । 

রামানুজে! মানিনীনাং গতে। দর্পহরশ্মিতঃ ? 


২৬০ ভক্তিযোগ । 


কচ্চিত্তলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। 
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ৃষ্টস্তেতি প্রিয়োহচ্যুতঃ ? 
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিম্মল্লিকে জাতিযুথিকে । 
প্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাতঃ করস্পর্শেন মাধনঃ ॥ 
চুতপিয়ালপনসাঁসনকোবিদার 
জমববর্কবিহ্বলকুলাভ্্রকদন্বনীপাঃ | 
যেহন্টে পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ 

ংসন্ক কৃঞ্ণপদবীং রহিতাতুননাং নও ॥ 

ভাগবত ) ১০1৩০ 1] 7৭1 


“হে অশ্ব, হে প্রক্ষ, হে ন্যাগ্রোধ, প্রেমভাসিমাথা দৃষ্টি দ্বারা আমা- 
দিগের চিত হরণ করিয়া নন্দনন্দন কোথায় গনন করিয়াছেন, তোমরা 
দেখিয়াছ কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, লাভার হাস্ত 
দর্শনে, মানিনীর নানভঙ্গ হর, সেই কৃষ্ণ কোথা গিন্নাছেন ? হে কল্যাণি 
গোবিন্দচরণপপ্রয়ে তুলসি, তোমার অতি প্রিয় মচ্যত, মিনি অংলকুল- 
মালিনী তোমাকে পাদপদ্মে ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাকে দেপিয়াছ কি? 
হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, মুথিকে, করম্পর্শে তোমাকে আনান্দত 
ক:রয়া মাধব এদিকে গিয়াছেন কি? হে চুত, ভে পিয়াল, হে পনপ, 
হে কোবিদার, জন, 'র্ক, ধিন্ব, বকুল, আত্ম, কদম্ব,। নীপ, হে বনুনাতীর- 
বাঁসী শুরুগণ, তোমরা ত পরের উপকারের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া, আশ্মহার। 
এই হতভাগিনীদিগকে কৃষ্ণ কোন্‌ পথে গিয়াছেন দেখাইয়া! দাও । 

এট মর্দ্পর্শিনী বিরহগীতির তুলনা কি আর এ জগতে আছে? এই 
এক দৃষ্ঠ। আর এ দেখ, গোবিন্ববিয়োগবিধুরা! গোপীকা দিগের ্যায়_- 


প্রেম । ২৬৩ 


"লয়ে গৌরাঙ্গ প্রভূ বিরহে বেয়াকুল। 
প্রেম উন্মাদে ভেল যৈছন বাউল । 
হেরই সজনি লাগয়ে শেল। 
কাহা গেও সো সব আনন্দ কেল। 
স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই। 
ব্রজ নুধাকর ফকাহা” তাহে পুছই ॥ 
ক্ষেণে গড়াগড়ি কান্দে ক্ষেণে উঠি ধায়। 
রাধামোহন কাহে মারিরা না বায় 1” 


মধুররসভূঙ্গ ভাবুকের-- 
চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাখতরে ভবভূবনে | 
শন ভাস্কর, তারানিকর পুছত সলিল পবনে। 
হে জুরধুনী, সাগরগামিনী, গতি তব বহু দুরে । 
দেখিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি, যার তরে আঁথি ঝুরে ? 
মিছির ইন্দু কোথা সে বন্ধু? দিঠি তব বছুদুরে। 
(গগন মাঝে যে থাক ) ( বন্লে বলতেও পার ) 
হেরিছ নগর, সরসী সাগর নাথ মম কোন্‌ পুরে ? 
গৌরাঙ্গ বিরহে জর জর; কখনও ক্বৃষ্ণকে নির্দয় কঠোর বলির 
সম্বোধন করিতেছেন; কখনও অভিমানে স্ফীত হইয়া আর তাহার নাম 
লাওয়৷ হইবে না, মনের ভিতরে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছেন, কিন্ত প্রাণের 
উচ্জ্বাস থামাইয়। রাখিবার সাধা নাই, প্রাণ তাহার জন্ত উন্মত্ব, তাই 
তাহার নাম না লইয়া তীহার গোপীদিগের নাম লইতেছেন; আবার 
কখনও হৃদয়ের আবেগে সমস্ত তুলিয়া “দেখা দাও” “দেখা দাও, বলিয়। 
চীৎকার করিতেছেন 


২৬২ ভক্তিযোগ 


নান! ভাবের প্রাবল্য, বিষাঁদ, দৈন্ত, চাপলা, 
ভাবে ভাবে হল মহারণ $ 
গস্ুকা, চাপল্য, দৈন্ট, রোমহর্ষ আদি সৈন্য, 
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ | ? 
মতুগজ ভাবগণ' প্রভর দেহ ইন্ষুবন, 
ৃ গজযুদ্ধে বনের দলন; 
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, তনু মনের অবসাদ, 


ভাবাবেশে করে সঙ্কোধন । 
হে দেব, ছে দয়িত, ভে ্বনৈকবন্ধো, 
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো, 
হে নাথ, হে রমণ্, হে নয়নাভিরাম 
হাহা বদান্ুভবিতাসি পদং দুশোন্মে তশ্কুষ্ঞকর্ণামুত 
“ভায় হায়, কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে % একবার ক্রোধে 
চপল বলা হইল, পর মৃহর্তেটি করুণার একমাজ্র সিন্ধু বলিয়া সম্থোধন | 
প্রেমিকের এউনপ--: 
“ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান । 
সোল্প,& বচন রীতি মান গর্ব, ব্যাজ তি 
ক নিন্দা ক হা সম্মান 1: 
কিন্ত প্রাণের ভিতরে একটা ভাব অচগ, অটল, স্থির ' শাবটা সুখ ও 
দুঃখের সম্ষিলনে পরম রমণীয় হইয়া! হুদয়ের ভিতরে ইন্দ্রধন্ূর শোভা বিস্তার 
করিতেছে $ শক্ত সতীর প্রেমকগহারে ভূমিত হইয়া বলিতেছেন-- 
আগ্লিষ্য ব1 পাদরতাং পিনস্ট মাদর্শনান্মর্্হতাং করোতু বা 
যথা তথ! ব! বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রী ণনাথভ্ত সন এব নাপরঃ ॥ 
পদাবলী । 


প্রেম! ২৬৩ 


তাহার চরণাছরক্রা যে আমি, আমাকে সে বুকে চাপিয়৷ ধরিয়া 
প্ষণঈ করুক, আর দর্শন না দিয়া মন্ীহতই করুক, সেই লম্পট যাহাই 
করুক না কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে। ক্রোধে 
তাঁভাকে লম্পট বলা হইল ' 

মীরাঁবাই বলিতেছেন-_- 

মেরে ত গিরিধ" গোপাল ভুসরা ন কোই । 
জাকে শির মোরমুকুট মোরো৷ পতি সোই । 
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপন! নহি কোই । 
ছোড় দই কুণ কি কান ক্যা করেগো৷ কোই । 
সস্তুন টিগ রি বৈঠি লোঞ্লাজ খোই ! 
অঁস্থবন জল সী্ট স্ট প্রেমবেল বোই। 
অব ত বেল, ঠা গই আনন্দফল হোই " 
জাস্ট এ ভ্তি জান জগত দেখ মোহি 
দাসী মীরা গিরিধর গ্রীভৃতীরো৷ অব মোভি ॥ 

“আমার ত গিরিধারী গোপাল আর কেহই নভে, যাহার মন্তকে ময়র 
মুকুট, আমার পতি ভিনিই । পিতা মাতা, ভহি, বন্ধ, কেহই আপন নহে । 
াডির দিয়ার্দি কুলের মর্ম] কে করিবে কি? সীধুদিগের নিকটে বসিয়া 
বিয়া লোকলজ্জা হারাইয়াছি। অশ্রীজল সিঞ্চন করিতে করিতে প্রেমলতা 

বপন করিয়াছি, এ*ন সে লতা! বিস্তার লাভ করিয্ছে এবং তাহাতে 
আনন্দফল হইয়াছে । মী, রি ভুপ্তি, জানিয়। জগৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 
মীরা দাসী, ছে গিরিধর প্রভূ, এখন আমাকে ত্রাণ ক ? 

ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ | ্ 

ও অবস্তায় বিরহে বিষের জালা, মিঃনে অনস্ত অতৃপ্ি। বিরহে বিষের 
জীলা হইলেও প্রাণেব ভিতরে অমৃত উপ থাকে । 


২৪৪ ভক্তিযোগ । 


“বাহিরে বিষজালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুতচরিত। 
এই প্রেমার আম্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ববণ, 
মুখজ্লে না যায় ত্যজন, ঃ 
সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষামুতে একত্র মিণন ॥ 
চৈতন্টচরিতামূত । 
মিলনে-- জনম অবধি হম রূপ নিহারলু 
নয়ন ন তিরপিন্ ভেল 
লাথ লাখ বুগ হিয়ায় হিয়ায় রাখ 
তবু হিয়া জুড়ন না গেল। 
বচন অমিয় রস অন্ুক্ষণ শুনলু 
শ্রতিপথ পরশ ন ভেলি। 
কত মধুযামিনী রভসে গোাইন্ু 
না৷ বুঝান্থু কৈছন কেলি ।” 


“কতেক বতনে পাইয়া রতনে 
থুইতে ঠীঁঞ্ে না পান 
বিনে কাজে কত পুছে, কত না মু'খানি গোছে 
হেনা বাসে! দেখতে ভারায় | 
এ সমদ্গের প্রাণের ভাব আমব। কি বুঝিব? হ্ুদয়বন্পভকে বুক 
চিরিয়! ্বদয়ের “ভতরে পুরিয়া রাখিলেও পিয়াস ঘিটে না; ভগবানের 
সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে থাকা বে কি, তাহা আমরা! কি বুঝিতে পারি? 
তবে এই বুঝি শ্রুতি ফাার সথ্যসম্বন্ধে ব লতেছেন --পস্বাণন্ সখ্যমত”- 


প্রেম । ২৬৫ 


ইহার সধ্য স্বাছ, ধিনি রস স্বরূপ, প্রসো বৈ সঃ1” বিশ্বমঙ্গল ধাছার 
সম্বন্ধে বদ্িতৈছেন - 
মধুরং মধুরং বপুরস্থ বিভে। মধুরং মধুরং ব্দনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃুম্মিতমেতদহে। মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥ 
কষ্ণকর্ণামৃত | 
“এই বিভর শরীর মধুর, মধুর, মুখখানি মধুর, মধুর, মধুর ; অহো ! 
ইহার মুদুভাসিটা নধুগন্ধি, মধুর, মধুর, মধুর, মধুর ॥ 
এম" মধুরের মধুর' ন্দরের স্মন্দর 
সৌম্য। সৌম্যতরাশ্যেষসৌম্যেত্যত্তৃতিন্থন্দরী। 
চণ্ডী । 
হ্ন্দর, আরও জুন্দর, অশেষ স্থন্দর ইইতেও অতি সুন্দর বিনি 
তাহাকে একে করিয়। বে থকে তাহার সুখের ইরভ। নাই ; সে ধন্য, তাহার 
কুল ধন্য, নে দেখে নেবাস কবে সে দেশ ধন্ট | 
ইভলোকে ভক্তির চরমোদকর্ষধ এই পর্যন্ত ; ইভার পরে কি তাহ 
কে বলিবে ) 


উপসংহার 


ভক্তিপরশমণি সংস্পর্শে যেনি সোণা হইরা গিয়াছেন, তীহ্াঁর স্তায় 
ভাঁগ্যধর কে? তাহার চরণরেণু স্পর্শ করিতে পারিলে আমরাও সেই 
'পরশমণির অধিকারী হইয়া! দোণা রা যাইৰ। ভগবান্‌ স্বপং ভক্তে” 
দাস। হীমভাগবতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
অহং ভক্তপরাধীনোহাস্বতন্্র ইব দ্বিজ। 
সাধুতি গ্রস্তহগদযো ভক্কৈ ভরক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ 
ভাগবত 1 ৯1 ৪1 ৬৩ 
“আমি ভক্তের অধীন, অতএব পরাধীন। আমি ভক্তজনকে বড় 
ভালবাসি; সাধু ভক্রগণ আমার ভুদয় গ্রাস করিয়াছেন, সুতরাং আমার 
হৃদয়ের উপরে আমার কোন ক্ষমতা নাউ :» 
নাহমাত্বানমাশংসে মন্তৃক্তৈ? সাধুভিবিন । 
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্‌ যেষাং গতিরহং পর ॥ 
ভাগবত 1 ৯121 ৬৩৪। 
“মাগি বাছাদিগের পরাগতি, সেই সাধু উক্তগণ বাতীত আমি আত্মস্থিক। 
শ্রী চাঠি নাঃ এমন কি, আমি আযাকে ও চাভি না ॥ 
ভল্ের এইজপহ তাহার জবরের উপর ব্র'জত্ব। 
যে দারাগারপুজাগুন্‌ প্রাণান্‌ বিহমিমং পরম্‌। 
হিত্ব! মাং শরণং যাতাঁঃ কথং তাং স্ত্যক্ত, মুখসহে ॥ 
| ভাগবত 1৯ ৬৫। 
বাহার পত়ী, গুহ, পুত্র, আত্মায়। প্রাণ ধন, ইহলোক, পরলোক, এই 


উপসংহার ২৬৭ 


সকলগুলির মম পরিত ঢাগ করিয়! আমার শরণ লইয়াছেন, আমি কিরূপে 
তীভাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি ? 
ময়ি নিবন্ধহদয়।ঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ | 
বশে কুর্ববস্তি মাং ভক্ত্যা সত্স্ত্রীয়ঃ সগপতিং যথা ॥ 
ভাগবত | ৯1 ৪1 ৬৬| _ 
“যেরূপ সতী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ 
মামাতে হৃদয় বাধিয়া আমাকে বশ করেন 1, 
মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌। 
নেচ্ছস্তি সেবয়! পুর্ণা; কুতোহম্যৎকালবিদ্রতম্‌ ॥ 
ভাগবত | ৯1 ৪1 ৬৭। 
“আমার সেবাতে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহারা সেই সেবা দ্বারা লব্ধ 
মালোক্যাদি চতুর্বি্ধ মুক্তিও বাগ! করেন না, কালে যাহা লয় পায় এরূপ 
ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের কথা আর কি বলি |, 
পাধবে হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হাদয়ং ত্বহম্‌। 
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেত্যো। মনাগপি ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ৬৮। 
'সাধুগণ আমার ধর এবং আমি সাধুদিগের হদয়? তাহারা আমাকে 
ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না) আমিও তাহাদিগকে ভিন্ন আর কিছুই 
জানি না 1; 
ভগবানের সহিত যাহাদিগের এইবুপ সঙ্থন্ধ, বলির দ্বারে যেমন-_- 
তেমনি যাহারিগের হুদয়দারে কর্তাটি প্রেমডোরে বাধা, তীহাদিগের অপেক্ষা 
আর এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কে? উচ্চকে? স্ুখীকে? এইরূপ একটি 
ভক্ত পাইলে--” 


২৬৮ ভক্তিযোগ | 


মোদস্তি পিতরে৷ নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথ! চে়ং ভূর্ভবতি। 
নারদভক্তিুত্র। 

'পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবতাগণ নৃত্য করেন, বস্তদ্ধরা মনে করেন 
আমি এতদিন অনাথা ছিলাম, আজ আমি সনাথ! হইয়াছিঃ এমন ভক্ত 
বে স্থলে প্দবিক্ষেপ করেন সে স্থল ?সাণ! হয়, যাহা স্পর্শ করেন তাহা 
"স্বীরকে পরিণত হয়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন দে দিক্‌ প্রুবলোকের 
শোভন পূর্ণেন্দুজ্োতিতে আলোকিত হয় তার অঙ্গচেষ্টায় চারিদিকে 
সর্গের পরিমল ছুটিতে থাকে, তাহার প্রত্যেক বাঁকো পাঁপীর হ্হদয়ে 
শতদল পদ্মা ফুটিভে থাকে, প্রত্যেক কার্য্যে মন্দাকিনীর বিমলধারা 
জগতকে প্লাবিত করে, প্রত্যেক চিন্তার এই সন্তপ্ধ ধর'র কুশলকুস্ুুমরাশি 
হ্ষিত হর, অর্তে তাহার নাষে আনন্দ কে'লাহ্‌ন, স্বর্গে তাহার বিজয় 
ছুন্দভিনিনাদ, নরলোকে রাজরাজেশ্বরর কনকিছাটি তাহার চরণতলে 
লুন্ঠিত, স্ুরপুরে দেবগণ তাহার আসনপ্রান্তে স্থান পাইলে আপনার্দিগকে 
ধন্য মনে করেন । একবার আন্মন আমরা প্রাণ ভগ ভক্ত ও ভগবানের 
ঘুগলমিলন এই জগতে ঘোষণা করি। ভগবান্‌ নে; দেবছুর্লভ মিলনের 
পরম মনোহর ছবি দেখাইয়া আমাদিগকে মে'গিত কঙ্গন। সেই মনোমোহন 
তাহার ভক্তকে লইয়া আমাদিগের হুদরসিংগাঙ্গ'ন বাজ করুন, আমর! 
গগনমেদিনী বিকম্পিত করিয়া একব'র ভরিবশ "এ 

জয়তি জয়তি জগন্মঙগলৎ £লের্ন । 
জয়তি জয়তি জগন্মঙ্গলং হবেন :চ । 


১» 1 


'শানন্‌ দাহান্তিং 
“জ্ঞান প্রভবো লেভে! 
নতিভৃক্ত্চ ভবতা 


শন্িতায়। অমীভাবা ৮** 


আটা সধ্বঠতানং 

নন: পত মে বিস্তুং 
শনন্যমমত। বিষো 

অ% দতস বাশে' 

নপক, শরচিদ জু 

গনাতর: ।নিশানি 

সপতোতপ দনাথক 

শাঞগি কটি পতঙ্গো বা ৮০ 
পপিচেৎ তদুকাচাবো 
নভবিতন্তবতন্মে 

গমেধাপুর্ণে কমিজাণ 

নয়ং বয় নোত *, 
গবমেনে ধন্দ্র ভান 
শঠবিধাহোমা ভক্তি 

অন্ত তঞবতো 5্যত্র 

হহৃৎ হুক মন্তরণভ 

ধহং ভন্ত'পরধানে! 

আংহঃ সংহরেধণিলং 

এচ্চায়ামেব হর্য়ে 
ন্াকর্ণয়ন্নধহরাং 

আাত্মনং সৃশং এজ 
মতুরাজাং ধনঞ্চেব ৮ 
আঘে। শ্রদ্ধ। ততঃ সঙ্গ; ৮১৭ 
আপূর্যাম।নমচলপ্রতিষ্ং 
আশামানে নবেভৃতাঃ ১ 
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১৮১ 


'আশগ্লিষা বা! পাদরতাং 
আহ্প্ডেরযুৃতেঃ কালং 
ইতোাম!ংমমিতোরজ্তং 

উদখং শরৎপ্রানুবিকা **- 
ই্দমেব্গয়দ্ধ। রং 
ন্দিয়াণ!স্ছনব্ষ।ং 

ইমাং সপ্তপর!ং 

হুষ্টে দ।রসিকো! বাগ 

গহ্বরে তন্বধীনেষ 
উচ্ছষ্রলেপাননু 

উৎসবাছুৎসবং 

এক'হা নিদ্দহেষং 
একো।হহমস্মীতি 

একদবক্তম(পন্ন। 

এবং বুহদএতধরো 

এবং ্রতঃ গ্রপ্রিয় 

এবং সংদশিত!হা্ 

এবং সবোষু ঠতেষু ৮** 
এহে) হ দরবেশ ,** 
কণচচৎ নুরুবক।শে!ক 

কচ্চিং তুলসি কল্য'শি **, 
কটু ব্ললবণাতাষঃ 

কল তবমবিদোর়ং 

কাম এষ ক্রোধ এষ 

ক।তবকান্তা এ. 

কায়েন বাচ। মননে ৮৮ 

ক্রঙ্গ মাতঙ্গ (পতঙ্গ 

কৃতানুযাত্রা বিদ্বা ভি 


কশোহতিটুখী বদ্ধোইহং  *.. 


৬ 
৬৬ *% 


১১৭২ 
০৩৬ 
১৮ 
৮৬৬ 
১১৯ 


র্‌ 


কোমর অচরেৎ প্রাজো। 
দ্ধ, পকষয়া বাচা 
কুদ্ধেভি কাং সুশ্বোপি 


ক্রোধাসব তসম্মেহিঃ হস 
ক্রোধমূলে বিনাশোভি তত 


ক নিতে;:ধ। বিযঢস্ 

ক্ৈতদ্ব মীন 

থং বারুমাপ্সং ১৪৭ 

গরূণ মগ্রতো' বন্তুং 

গৃহং নং বেংপবিশেৎ 

গৃহীত্বাপান্জিয়ে: 

গৃতেহ দারেষু স্ুতেনু ৮. 

চুতপিয়।লপনস 

চিতোদপণ্মাঞ্জন' 

ঈপোজনল্; 'শ্ং 

জপোনেব তু সর্ফসধোৎ্। ১১ 

জিহ্বেকতে হাত 

গানভূমি: শুভেচ্ছাখা ৮ 

তত্রান্ব5ং কৃষঃক' 

তদের রমাং কচিগ, 

তম্মাদেনামহং তানি 

তালবুন্তেন কিং কাঁধ, 

(তিভিক্ষবঃ কাক্লাণক', 

তুলানিন্দাপ্রৃতিযে ন' 

ভশাদপি হুনীচেন 

তেজস্বীতি নযানপব রি 

তে দ্বৌব্রয়ো বাসুগপৎ 

তে সপ্ত শ্েদরে মধ ৬৭ 
স্বাহংকৃতিরা স্তমতি 

ত্রয়া সাংখ্যং যে!গঃ 5, 

স্রিভিবরেষ্রিভিমসেত 


ত্রিভূবনবিভবহেতবে ১," 


ত্বংন প্রোজঝা কঠোর ** 
বশ্বাংসরক্রবাম্পাত্বু ০ 
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১৫ 
৮১ 
৮২ 
৩৫ 
৮১ 
ণ৫ 
গ১ 
১৯৮ 
২৩৫ 
৭৯ 
৬৫ 
১৯৫ 


৬০ 


৪৭ 
০৩ 
১৮৩ 
১১৯ 
১৯১ 
নত 
৯০৭ 
১৭৯ 
০৯৭ 
১৬৪ 
১৫০৯১ 
৮৪ 
৯ 
১৬১৩০ 
টা 


৪৭. 
১৬ 
৫২ 
নল 


দশ।চতুষ্টম়।ভাসাৎ 
দুরহাডূতবীযো ।ইস্মিন্‌ 
ছুভিক্ষাদেবছুতিক্ষং 
হুঃখেধনুদ্ধিগ্নমন 3 

দৃষ্টো বং কচ্চিদস্থথ 

দেহোক্দ্িয় প্রণমনে।ধিয়।ং 
দেবাহ্েষা গুণময়া 
ধৃমায়িতান্তেজ্বলিত' ৮, 
ধ্যায়তো বিবয়।ন্‌ পুংসঃ 
ন কামকশ্ধবাজানাং 
নাকাঞ্চিং সংধবে। ধান 
ন গহুপাসজ্ঞন্ত 
নজাতু কাম; কানানাম 
ন তপন্তপ ঈতা।হ রর 
ন পারমেষ্ঠং ন্‌ মহেন্্রধিকাং 

ন যল্ত দল্মকম্টু/ভ 


ন মত্ত স্ব; পর ভাত দি 


নরকে পচ মানপ্ 

ন শক্তিমূপবাননে 
নতি রানাৎপর়তরে! 
নকংনামা বে 
নায়মাস্সা। প্রবচনেন 
নাতং 


নাহং মাংনং ন5!স্থিনা 


শহন।য়নম:শংলে ৮০, 
নিরুদ্ধ'ং বাষ্প? রর 
নিজতাকরণং ঘুদ্ধে রা 


নৈবং মতিত্ত।বদ *** 
« পক্ষপাতেন তন্মাকমি 


পরাসুয়। ক্রেধলোভা। 


পাদ হবেঃ ক্ষেত্র র্ 
পুঙ্যাননপৃঙ্থ ববয়!ন *** 
পুণ্য -ক্ষত্রং নধাতারং ৪ 
পুরশ্চ যাচমানায় *,, 


পো ন?ম দেহে ১ 


৪৫, 


১১৪ 
১৮৭ 
৪8 
৪ 
২৫৯ 
২১৬ 
সস, 
২9 
৩৪ 
১৬ 
২১৭ 
8১ 
১০২ 
৫৯ 
১০ 
১ 
৫ 
২০৫ 
১৬০০ 
দ্থ৫২্‌ 


০৪ 


পূর্ণং বর্ষসহশ্রং মে কু 


পেশুন্যং সাহমং দ্রোহ 


প্রণবেো ধন; শরোহা।। দঃ 


প্ররতিকর্তং ন শক্তা যে 
প্রত হারবড়িশেন 
প্রতাথানং কুষস্য 
প্রভ,বাদডুতাত্ুনেঃ ৮৭. 
প্রলয় সথছুঃখাভাং 
প্রহ্তাপ ভদ্র ভত্রং তে 

'প্রীটাং ব্রিচতুরং বাজ্তিং 
ব'হুকৃত্রিম সংরস্টে। ৪ 
বহিমুখানি সর্ববং:ণ 
ব।লভাবস্তথ,ভ[ুন! 
বরশাণাধায় কম্মাণি 

ভক্তত্ত ভগক্টন্ত' ৮০, 
তগবতউরু,ধক্রমাংদ 

তং কর্ণেডি শয়ন 

2, পথস্থে: নিজভজলতা! 
ঠনক। ভ্রিতয়াভা স।ৎ 

শ'মক! গঞ্চাভা।সৎ 

ভামধউ কচদাভাসাৎ **' 
মতনেবয়া পতাতং 5চ 
মদেোত৪দশদো ষঃ 

মধরং সধূরং বপু 

মন এব সমর্থ; শ)২ 


মনশ্যেবেন্দিয়।হত ৮৯০ 
মনাগভা দ্িপতবেচ্ছ" ৯ 


মন্ততে পাপকং বৃত্ব' 

অস্্রার্থং মঙ্্রচেতন্তং ৮১৭ 
মম পিত। মম মত ৮৮৭ 
ময়ি নিবদ্ধইদয়।ঃ ₹** 
'মাতঃ কিং বরমপরং যাচে ** 
ম মাং প্রলোভয়োৎপত্তা '*** 
মালতাদর্শব; কচ্চিতৎ  **" 
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১০২ মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে 
৪০ মুগয়াক্ষে। দিবান্বপ্ন 
২০৩ মুছুন৷ দ|রুণং হন্তি 
৯২ মেরু পর্করতরজঃ স্থানাৎ 
১০৫ মোদন্তি পিতরো৷ 
২৩৪ য৯করোষ যদপ্রাসি 
২০৫ বৎপৃথিবা।ং ত্রীহিষবং 
২২৮ যতো যতো নিশ্চলতি 
২৪৮ যথ।ক।মং যথোৎপাহং 
২৩৩ যথাগ্রিও সুলমৃদ্ধার্চিঃ 
১১৬ যদ! সংরহতে চায়ং 
১৭৭ বদি ভবতি মুকুনেদ 
১৬৩ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদে। 
১৭৮ যদদিরাসীশ মে কাঁমান্‌ 
১৮৯ যস্ত আশিষ আশান্ডে 
২১৭ যন্ত্র ক্রধং সমুতপন্নং 
৩৯ যম্মান্নোিজতে 'লাকে 
১৫৭ যা দুম্তাজ!। দুম তভি 
১১৪ যা! প্রাতিঃ পুণুরীকাক্ষ 
১১৪ যাবশুব কথা লোকে 
১১৫ যুবৈব ধর্মশীলঃ স্তাৎ 
২৬৭ যে তু ধর্মমৃতামদং 
১৩২ যে দারাগারপুত্রাপ্ত।ন্‌ 
২৬৫ যেহরামমহাভাগাঃ 
১৭৭ যো নহৃযাতি ন ছেষ্টি 
১৭৭ রবিশ্চ রশ্মজালেন 
১০৪ রুপ্ণে মৎসমো নাস্ত 
৫৪ রোমাঞ্চেহয়ং কিল।শ্চষো। 
২০২ রোহতে সায়কৈবিদ্ধং 
১১০ লোভংষ্প্রজ্ঞ।নমা হস্তি 
২৬৭ লেভাৎ ক্রোধ; প্রভধতি 
১০ লেভেন বুদ্ধিশ্চলতি 
২৪৯ বয়মিহ পরিতুষ্টাঃ 
২৬০ বরং হুতবহজ্বাল। 
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৪ প্লোক-নির্ঘপ্ট । 


বাধামানোইপি মন্তক্তো *** ২২১ সস্তোষামৃততৃপ্তানাং ১০ ১৩৯ 
বিচারণ! শুভেচ্ছাভ্যাং *** ১১৩ সঙ্গ; শত্রো। চ মিত্রে চ *০* ২১৯ 
বিদ্বোধর্দেহাধর্েণ *** ৯৪ সমল্লিষাতুচৈচৈ 2 ৭০ 
বিধিযজ্ঞ'জ্দ্বপযজ্ঞে। ২২০৩ সমাও. মন্থনিতস্থান্থো রর + ২৩২ 
বিদুঞ্কতি যদা কামান্‌ ৮৮২৪৯ সর্বেরং ত্রিসাহস্্ রী ৪৮ 
বিবর্জিতাঃ সর্পশির! চিঠি ৯৮ সব্বভূতেবু যঃ পশ্গেং তে ২১৫ 
বিষ!দরোষভীত্যাদে ১১ ২২৮ সবৈমনঃ কৃষঃপদারবিন্দ যে দহ 
বিষ।? বিল্ময়ামর্য ২ ২২৭ সাধবে হৃদয়ং মহাং ৮০, ২৬৭ 
বিহ্ঞজজত হৃদয়ং ন যয 1: ২১৭ সাধে প্রকোপিতশ্ত!পি ৮৯, ৯৮ 
বৈধভক্তাধিকারাঁতু ৮** ৮ স্থুথং হ্যবমতঃ শেতে ৯১ 
বা।ধস্ত।চরণং প্ুবস্ত ২০ সৈদ্ধবং কদলাধাত্রা ৮৮, ৬২. 
ব্রণযু্মিবদেহং ৮ ৭০ লৌমা সৌমাতর। + ২৬৫ 
শাস্ত্রসর্জননস্পকৈঃ ৯০5 ১১৩ স্তন্তোহর্ধভয়।শ্চ *.. ২২৬ 
শিশোৌন।সীঘ্বকাং রর ১১ স্তানাভিলবা তপনি ২ 
হুন্ধনত্ববিশেষাত্ম! ৭ ৯২৩ স্থিতঃ কিং যুঢ় এবান্মি -** ১১৩ 
দ্ধ নৃতকথায়াং মে ০৭ ২০৭ শ্বচ্ছন্নবনজাতেন ** ১০৮ 
শ্রদ্ধেয়৷ বিপ্রলন্ধ।র ৪ ১০০৩ শ্বপুরম ভিবীক্ষ। 2 ২৩৫ 
শ্রোত্রস্ত শ্রেত্রং মনলো। ** ১২৮ স্বমতুঃ স্িনগ য়া রঃ ২১২ 
নতয়াহখনংবৃ্তিঃ ৯৮:৯৯ সুকং বিধডে নট ১৮৬ 
সকৃদযদ্দশিতং রূপং *** ৭৭ ন্ববিবেকঘনাভা স ৮৮৭ ৪ 
সন্ত কশ্থাপাবিদ্বাংসে। +*১ ১১৬ হন্তাম্মিন জন্মনি রঃ ৭৭ 
সঙ্কলনংক্ষয়বশাৎ ঠা ১১৫ হরের্নম হরেন!ষ ক ১৯৯ 
সঙ্গং ন কৃর্ষাদুসতাং ** ১৮৮ হ্যরেষবিন। দ।বোঃ ন্‌ ২২৮ 
সহাং প্রসঙ্গামবাধ্য ০৮১৮৯ জস্তাবুতন্িপাবল।ৎ রঃ ২৫৩ 
সতং শোচং দরামৌনং ১৮৮ হেদেব হে দয়িত ৮০৭ ২৬২ 


সন্ভোগ্নপেক্ষামচ্চিত|) * *১১১৯০ ক্াস্তরবার্থকালতুং -*" ২২৪ 


শ্রীযুক্ত বাবু আশ্বনীকুমার দত্ত এম. এ. বি. এল্‌ কর্তৃক বিবৃত 
*ভক্তিযোগ” সম্বন্ধে কতিপয় খ্যাতনাম৷ ব্যক্তি ও 
ংবাদ-পত্র-সম্পাদকের অভিমত । 


১। "আপনার প্রণীত ভক্তযোগ-্রন্ত আর একবার পাঠ করিয়া আপনার প্রশ্বের 
উত্তর দ্বিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনবকাশপ্রযুক্ত তাহা! ঘটিয়া উঠিল না। আমার বিখদ 
বে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই, অথবা বাঙ্গালা ভাষায় 
সঞ্সই দেখিয়াছি । আমি গীতার টীকা প্রণয়নে নিযুক্ত আছ; শ্রী টীকামধ্যে এই গ্রন্থের 
কথা কিছু বলিতে হইবে, এজন্য এখন আর বেশী বলিব না ।” 

শ্রীবহ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

২। তোমার প্রণীত “ভক্তিযোগ” একখও উপহার পাইয়া পরম আপায়িত ও উপকৃত 
হইলাম। তুমি বরাবরই আমার প্রিয়, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশে তুমি ।*প্রিয়াবতারে 
গলু ন সতী” নিশ্চয় পূর্ববাপেক্ষা আমার প্রিয় হইলে । “ভূমি কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের 
জন্য এই গ্রন্থ লিখ নাই, সকল সম্প্রদায়ের জন্ত লিখিয়ছ, ইহা আমার বিশেষ সন্তোষের 
কারণ হইয়াচে। রিপুদমন' যাহা পৃথিবীতে সকল কাযা অপেক্ষা কঠিন এবং যাহাতে 
বড় বড় ধাম্মিক লোক হার মানেন এবং যাহাতে এমন কি আমাদের কোন কোন 
প্রধান প্রাচীন যোগী মুনির ক্ষমতার নিদর্শন পুরাণে বণিত আছে. সে বিষয়ে তুমি 
তোম।র গ্রণ্ডে অনুষ্ঠানযেপা কার্যাকরী অনেক নিয়ম ও প্রকরণাবলীর ব্যবস্থা দিয়াছ ১ 
সেই সকল নিয়ম পালন ও প্রকরণাবলীর অনুমরণ করিলে প|ঠক রিপুদমনে অবশ্ঠ কৃতকার্ধা 
হইবেন, সন্দেহ নাই। 

তোমার পুস্তকের এই অংশ লোকের বিশেষ উপকারপ্রদ হইবে । তুমি যেখানে 
মেখ(নে ঈখর-প্রেমের বিষয় বলিয়ছ সে সকল স্থান অমৃত, সেই অমুত--বাহ! 
দেবার! তাহা হইতে নহে, উহাতে অহণিশ পন করিতেছেন। শিশু যেমন 
মাতৃবক্ষে সংলগ্ন হইয়া স্তন্যপান করে তাহার হস্ত হইতে তাহা! পায় না, সেইব্ধপ 
'দ্ধতারা ঈশ্বরের বক্ষে একেবারে সংলগ্ন হইয়। সেই বক্ষের সহিত একীভূত হইয়! 
ধ্গ'নন্দরূপ অম্বতধারা পান করিতেছেন--এইজন্য “তাহাতে” শব্দ বাবহার করিলাম, 
তাহা হইতে বাবহার করিঙ্গাম না। যেখানে যেখানে তুমি ঈশ্বর-প্রেমের কথা 
'িধিয়াছ, সেই সকল স্থান লিখিবার সময়ে তাহারা দেখিতেছি তোমার হোথনীর 


হা 


অগ্রন্ভাপকে ব্রগীয় অগ্রিপ্রহ্থ করিয়াছেন । ইংরাজীতে পত্র লিখিলে বলিতাম তোমার 
ওষ্ত্বর়ে তীহার৷ এ অগ্নি মাথাইয়। দিয়াছেন। তুমি ভক্তির যে সকল লোমহর্ক ও 
অশ্রনিঃসরণকারী গল্প তোমার গ্রন্থে বলিয়াছ, তাহ চমৎকার । এত রতু তোমার 
হনোভাওারে সঞ্চিত ছিল, তাহা পূর্বে জানিম্াম না। এ সকল গল্প স্মরণ করিয়। 
প্দষায়ি,চ মুছূমুহঃ হষামি চ পুন; পুনঃ” ৷ তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচন| করিয়াছ 
[ধাহা,« ব্নববর্গ ইচ্ছাপূর্ববক বিশ্বৃতিদাগরে লীন হইতে দিষেন না। আশীর্বাদ করি, তুমি 
দিন দিন "্সবাৎ উৎসবং, স্বর্গাৎ স্বগং, হুখ|ৎ হুখং” এক উৎসব হইতে গাঢ়তর উৎসবে, 
এক স্বর্গ হইতে উচ্চতর ন্বর্গে, এক আনন্দ হইতে নিবিডুতর আনন্দে প্রবেশ কর। 
প্রীরাজনারায়ণ বসু । 
৩1 “ভক্তির কথ! শুনিলে হৃদয় কাপিয়! উঠে, গু ই ভক্কিযে|গ প্রাণের সামগ্রী 
বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পুস্তকথানি পড়িতে পড়িতে যত শেষের দিকে গেলেম, ততই 
মনপ্রাগ মাতিয়া উঠিল, হৃদয় জুড়াহতে লাগিল । বহুল সদ্যুক্তি ও প্রমাণাদি ছার! ভক্তির 
কথাগুলি বড় মধুর হুইয়াছে ; তক্তি-পিপাস্থগণ এই পুস্তক পাঠে পরম স্থখী হইবেন ।” 
শ্ীপ্রীকৃষ্ণানন্দ 
( পরিব্রাজক শ্রীপ্রীকৃক্প্রসন্ন সেন । ) 
৪| আপনার *ভ্তক্তিযোগ” পড়িলাম। মধার্থই কৃতার্থ বোধ করিলম। ভক্তি- 
কথ| অ:পনি অতি পরিফার, অঠি সহজ প্রণালীতে কহিয়াছেন | তত্তি-শিক্ষা করিবার 
পক্ষে আপনার প্রণালী বিলক্ষণ কধাকর হইবে । তক্তি-শিক্ষার জন্য আপনি অতি 
উৎকৃষ্ট নিয়ম, অতি জদয়গ্রাহী ভাষ।য় নির্দেশ কহিয়ছেন। এই রকম করিয়াইত 
ততক্তিকথা কহছিতে হয়। প্রেম ভক্তি প্রভৃতির কথায় প্রায়ই এখন বাগাড়ম্বর ও 
তাৰ ও ভ'যার একট! কৃত্রিম উচ্ছ'স বাবহৃত হইতে দেখিতে পাই। সে পাপ 
আপনাকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। আপনর ভক্তকথ! পড়িতে পড়িতে অন্তরে 
এইরাপ একটা ভাব উদয় হয় যে আপন আপনার প্রকৃত অন্তর হইতে বড়ই সরল ও 
সাধৃতাবে এই হুন্দর কথ কহিয়াছেন।- ঠিক বলিতে পরি না, কিন্তু আমার,মনে এইরূপ 
গাগিয়ছে যে আপনি ভক্তি বড়ই ভালবাসেন, এবং ভাপনার সে ভালবাস। বড়ই সরল, 
যথার্থই অকুত্রিম। বাঙ্গালায় যে একখানি খাটি জিনিস হইল ইহা বড় আহ্জাদের কথ! । 
এতদিন আপনার পুঞ্ভকসম্বদ্ধে আমার বন্তব্য লিখি নাই বলিয়! মনে বড় কষ্ট হইয়।ছিল। 
কিন্ত এখন সে কট অপেক্ষা এই কষ্টই বেশী হইতেছে, কেন এতদিন এমন পুস্তকখানা পড়ি 
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নাই। অতএব আপনার পুস্তকসপ্থদ্ধে আপনাকে আমার মন্তব্য জ্ঞাত করিতে হইতেছে 
দেখিয়া আপনার নিকট যে ক্ষমা! চাহিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আর চাওয়া হইল না। 
শ্ীচন্্রনাথ বহু । 

৫1 আমি আপনার পুস্তকখানি মাগ্দোপান্ত পাঠ করিয়া কত যে পরিতৃপ্ত হইয়াছি 
বলিতে পারি না । আমার &৫ বিশাস যে আপনার পুস্তক পাঠে আবাঁলবদ্ধ বমিতা সকলেই 
বিশেষ উপকৃত হইবে। বিশেষতঃ উদাহরণগুলি অতি চমৎকার হইয়ছে। ছুই "ক স্থানে 
কেষল অমর মনে হইল--এইটি যদি না৷ থাকিত তবে পুস্তকখানি বাল ইত 
যেমন প্রতিমা পুজার বিধি ইতাদি। কিন্তৃ-- 

একে ।হি দৌষে। গুণসন্নিপাঁতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরেধিবান্কঃ। 

“আপনার পুস্তক পড়িয়া এখনও আমার আশ মিটে নাই। আর একবার ভাল করিয়া 
গড়িবার ইচ্ছ। অ|ছে; কতকথুলি শব্দ আপনি ব্যবহার করিয়াছেন যাহা ঠিক হয় নাই, 
যেনন, "ধর্মআীবন”--এটা ইংরাজের উচ্ছিষ্ট । বিবেক” 062:770£ 007750161006-- 
এটা সংস্কভ এবং বাঙ্গালা উভয় ভার বাহির। বিবেক-্”আত্মনাত্ব-বিবেক--নিত্যানিতয 
বিবেক 1)00 00750161006 7 00135016006 »্ধর্শাধর্ম বোধ 10 “বিবেক” । আমি 


00705016108 শবোদ অর্থ করি ধর্মভঞান বা ধর্মবুদ্ধি বাঁ ধর্মভাব। 
আদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর | 


৬ 41172560660 061181060. ৮00 ৮০০2 0001, ] 5101010 115 10 
1561) 105 106 21955 00] 16805 1616161)05. 

1 08070105100 20286 1010- 00101060006 0) 2200 05 109,106 
00110110201018 01 9001 8৯:0611616 10625 105 00701005 63:৮:20৮ (01 06. 
9296225 15 21) 20171791018 668016 0৫ 9০00 1900. 110 16 92:09 51৩ 


15 76200) 1 100 10001) 19106, 
7, ০. 10020089588, 


৭। পুত্তকখানি পড়িতে পড়িতে বুদধিম[নের হৃদয় পুলকিত ও সাধুর হৃদয় আনন্দযুক্ত 
হয় এবং ভক্তের হাদয় নৃতা করিতে থাকে। পুস্তকে নানা শ্রান্ত্রের প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও 
ভত্রবর্গের প্রবচন ও বাণী সংগৃহীত হইয়াছে । পাঠকবগের গোচরার্থ ভক্তিযেগের উপসংহারটুকু 


নিয়ে উদ্ধত হইল। 
ধর্ঘপ্রচারক | মাধমাস, শু ১৮১৪ । 
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অধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ মজুমদন এম. এ, প্রসীত হিন্মুদিগেৰ দুইখানি অমূল্য রয়। 


১। শীতাঁরহস্য ও শ্ত্রীমস্ভগবদসীত। 


মুপ ও ব্যাখ্যা সমেত। 
দুই বন্ধুর গল্পচ্ছলে গীতার সার ও তন্ন তন্ন ব্যাখ্যা । 
গ্রত্যেকথানি কাপড়ে বাধাই মুল্য এক টাকা চারি আন। 
গীতা হিন্দুমাত্রেরহই অতি আদরের জিনিস। উহা গ্রন্থকার গীতাবছন্তে 
এমন চম্দবভাবে বুঝাইয়। দিয়াছেন যে, বাহার 'অক্ষর পরিচষ হইয়াছে সেও 
উচ্গন ভাব গ্রছণ করিতে পাবিবে। হিন্দমহিলাদিগের “শীতারহ” অতি 
মানের সামগ্রী হইবে । 


২। বিবাহ ও নারী-ধর্ম । 

|নয়লিখিত (বষ়গুনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বিবাহের 
উদ্দেখখ, উতৎ্কষ 9 অবশ্যকর্তবাতা ॥ বিবাহের কাল, বাঙ্যবিবাহই ও 
বনবিবাঃ। মৃতগাপ খ্যক্তির পত্রান্তবগ্রহণ সম্বন্ধে কর্তব্তা। বরকন্তা 
নিন্বাচন। বিবাভেখ প্রকারভেদ । গভাধান ও দারোপগমন বিধি। আীর 
কর্তব্য। গর্ভিমীর ফব্য। বিধবার কতধ্য। পরদাব ও ব্যভিচার । এতভিন্ন 
(বখাহ-প্রথা সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ বর্তমান সময়ে সমাজমধ্যে প্রচলিত আছে, 
তৎদক্বন্ধে সম্যক আলোচনা । 





11000111 120111511-3016811 10100601217), 


০৮০0 007৯৬০০৮400 5025, 
কাপড়ে বাঁধাই মুল্য এক টাকা । 


নব প্রকাশিত। সাধারণ ইংয়াজি শবের বাঙ্গাল! ও ইংরাদি ইহাতে 
জুন্দধভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে । যাধারণ লাটিন শষ যাহ! নচম্াচর বাবহৃত 
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হয়, তাহার ইংরাজি অর্থ; চ1:153৩, 9০৮1, ' এতিহাদিক বিখ্যাত 
ব্ক্তিগণের জীবন-চন্রিত ইত্যাদি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে । এনবূপ একখানি, 
01০619081% নিকটে গাকিলে অন্ত কৌন ৭160012158 আবশ্যক হইপৰ 
না। পুম্তকের আরতন ও উপবোগীতা৷ অনুসারে মূল্য অতি সুলভ | 
শ্রীকেদারনাথ বনু বি. এ. | 
২৮৪ নং অখিল মিশ্ত্রী লেন, কলিকাতা! ) 


গৃহলক্ষমী। 
 , প্প্রথ্থস্ম জ্ভাপ এও দ্বিৎজীম্্র ভাগ। 
গ্লিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি. এল, প্রণীত্র । 
বছ চিত্রসম্থলিত, নাটিন কাপড়ে বান্ধাই 
প্রত্যেক খণ্ড মূল্য ১1০ টাক।। 
এই পুস্তক সম্বন্ধে বঙ্গের খ্যাতনামা লেখকদিগের মত । 
পূর্ধববঙ্গের উজ্জল রত্ব, চিন্তাশীল হুলেখক রায় কাণীপ্রস্ ঘোষ বা হাছন 
মহাশয় লিখিয়াছেন ৫. 
পআাপনার গৃহলক্া উতৎকষ্ঠ গ্রন্থ” 
বিখ্যাত সমালোচক বাবু অগ্গয়চন্ধ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 
“আপনার পুস্তক পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার :খেষ অংখ 
পড়িরা আমি কীদিয়াছি) ৮৮ তিতা “গৃহলক্ষমা” বির 
হুস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে” 
বিখ্যাত এঁতিহািক বাব. রনীকাত্ত সপ্ত মহাশয় লিবিয়া্েন ₹-_ ১. 
“আপনার “ৃহ্রস্থী” প্রত 'গৃহ্লক্থ্ীই বটে। ৪ পৃহ্লঙ্গী গহে 
থাকিলে বাঙ্গালীর গু পঙ্গীশৃন্ভ হইবে না” 





